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এই পুস্তকে পুনর্জন্ম, অষ্টান্ুযোগ, কর্মজ্ঞান ও ভক্তিযোগ, দাম্পন্তা 
প্রেষ কিরূপে ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হয়, কিরূপ সহজ উপাক্ষে সত্তর চিত্ত 
গুদ্ধ হইয়া ব্রহ্গদর্শনলাভ হয়. ইত্যাদি বিষয় অতিসরল এবং সহজ ভাষায় 
বুঝান হইয়াছে.। মুল্য ১২ এক টাকা মান্র। 

,কতিপ় সংবাদ পত্রের মতামত এস্থানে উদ্ধৃত কর। হুইল ৫ 
_ আর্ধ্যকাধস্থ প্রতিভা £₹--  গ্রন্থকর্তী মহাশয় জীবের মঙ্লার্থ 


জন্মান্তরবাদ প্রমাণ পূর্বক একটী অত্যুপা্দেয় নিফামধর্ের উপন্যাস 
প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে সকলেই বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব 
ফরিবেন।” 7 ৯ 

বঙ্গবাঁপী £ “এই পুস্তকে যে কয়টা গার্স্থচরিত্র চিত্র অষ্কিত হই 
যাচ্ছে, তাহ] চিত্তাকর্ষক বটে, ফলে ধন্দ্ববাণী চরিত্রে এমনভাবে বিজড়িত 
হইয়াছে যে তাহাতে গ্রন্থখানিকে আজি কালিকার হিসাবে একটু নৃতনধর 
ণের বলা যাইতে পারে। ভাষার বাহাড়ঘ্বর নাই, ভাষার গন্ভিপদ্ধতি বক্র 
নহে, সরল সহজ ভাষায় চরিত্রের লুচাকু-চিত্র। চরিত্রের চাতুধ্যে যোগ, 
সপ, ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান প্র গ্রভৃতির অবতারণা এমন কৌশলময় যে তাহাতে 
দ্মাচাধ্যের কাহটা উপন্তাসে গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া পাঠ পববতিকর হয় 
নাই। বিশ্বাসের চক্ষু জইয়া এগ্রন্থ পড়িলে অনেকেরই চিত্তশুদ্ধি আসিতে 


5/০ 


পাঁরে। অনেকস্থলে শোচনীয় ঘটনায় চক্ষুব জল আকর্ষণ কুুজী-ার 
দৈধ প্রভাবোন্মাদনায় চিত্ত পুলকিত করিয়া তুলে । ঘান্ত প্রতিঘানে 
গ্রন্থের অনেক স্থানেই উপন্তাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে ।”১ 

আর্য্যদর্পন £ “একমাত্র পতিসেবাখারা স্ত্রীজাতি অনায়ামে ভব 
সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অমিয়ার উদাহরণ দ্বারাই তাহাই গ্রতিপন্ধ 
করা হইয়াছে। উপন্যাসের ভাষায় ধর্ম্নের জটীল গুঢ়তত্বের সরল মীমাংসা 
করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ, স্তরাং তাহার চেষ্টা অভিনব বটে ।” 
অধুতবাজার (বঙ্গানুবাদ ) £--  পদাম্পত্যপ্রেম কিরূপে বিশ্ব ও 





ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হইতে পারে ইহা গ্রন্থকার বুঝাইবাঁর জন্য বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছেন পুস্তকের ভাষা সরল ও সহজ | অমিয় অদর্শ হিন্দু- 
রমণী। এই ধর্মপ্রাণ রমণীর চারত্র পাঠে আমািগের হিন্দুমলী সকল 
বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন ।৮ 

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান ঃ 
চট্টোপাধ্যায় এগ সন্স। ২০১ নং কর্ণওধালিস স্রীট, কলিকাতা । 





(১) গ্রন্থকারের নিকট। (২) গুরুদাস 























দাক্ত্রহ্ম। 


উপব্রুমণিক! | 


পাপা এত ০. 


নিত্যজ্ঞান আনন্দস্বরূপ পরত্রন্মের প্রতিবিষ্ব বিশিষ্ট সত্ত্ব রজঃ ও তম 
গুণের সুক্মাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। সেই প্রকৃতি ছুই প্রকার-_মায়া ও 
অবিষ্তা। সত্বগুণের নৈর্শল্য হেতু প্রথম প্রকারের নাম মায়া এবং 
মাণিত্গরযক্ত দ্বিতীয় প্রকারের নাম অবিষ্ঠা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সতগুণকে মায়া : 
এবং রজস্তমঃ গুণযুক্ত সত্বগুণকে অবিষ্ভা বলে। সংকে অবলম্বন করিয়া 
যাহা কিছু আবিভূতি হয় তাহা পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল ঘটনাতে 
সৎএর প্রকাশ আছে_-সত্ব ও আছে, প্রকাশের প্রতিবন্ধক আছে-_তমঃ 
ও আছে এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিবার চেষ্টা আছে--রজঃ ও 
'আছে। মুকুলে পুষ্পের ভাব যেমন, কতক অংশে প্রকাশ পাইতেছে, 
তেমনি প্রকাশের প্রতিবন্ধক ও বর্তমান আছে এবং সেই সঙ্গে প্রতিবন্ধক 
অতিক্রমণের চেষ্টা ও বর্তমান আছে। মুকুলে বদি প্রকাশের প্রতিবন্ধক 
না থাকিত তাহা হইলে মুকুল এক মুহূর্তেই পূর্ণবিকসিত হইয়! পুষ্প 
হইয়া উঠিত এবং যদি সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিত 


চ দারুত্র্ষ | 


মুকুলে পুপ্পেরভাব যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহাই দত্বগুণ, সেই প্রকাশের 
প্রতিবন্ধক যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই তম্ঃগুণ এবং 
প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়৷ আছে তাহাই 
রজঃগুণ। এই ত্রিগ্ুণ জগতের সর্ব পদার্থেই পরিবাপ্ত আছে। মূল 
_ প্রকৃতিতে জগতের প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক এবং প্রতিবন্ধক 
অতিক্রমণের চেষ্টা তিনই অন্তুভূতি রহিয়াছে । প্রকৃতিতে এই তিনগুণ 
আছে বলিয়৷ জগতের প্রত্যেক পদার্থে এই তিন গুণ বর্তমান রহিয়াছে 

উপরি উক্ত মায়াতে প্রতিবিষ্বিত যে চৈতন্ত তিনি সেই মায়াকে 
ব্গীভূত করিয়। সব্ঈজ্ঞ ও ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন এবং উক্ত অবিদ্ভাতে 
প্রতিবিদ্থিত চৈতন্ত সেই অবিষ্ার বশতাপন্ন হইয়া জীবশবে কথিত হন। 
সেই অবিষ্ঠার নৈন্মল্য ও মালিগ্ঠের তারতম্য বিশেষে দেব, মনুষ্য, গো, 
অশ্ব প্রভৃতি জীব ও অনেক প্রকার হয়। এই 'অবিদ্যার নাম কারণ 
শরীর। জীব অবিষ্ভাধীন বলিয়াই কর্তৃত্বাভিমানে পূর্ণ হইয়। থাকেন 
এবং ঈশ্বরের সত্তা উপলদ্ধি করিতে পারেন না । কর্তৃত্বাভিমানকেই 
অহঙ্কার বলে। যতদিন এই অহঙ্কার না যাইবে ততদিন ভগবত প্রাপ্তির 
কোন আশা নাই। এই অহঙ্কার দূর করাই ঈশ্বরোপাসনার- প্রধান 
উদদেস্ঠ । 

ভগবৎ প্রাপ্তির ত্রিবিধ উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে- কর্ম, জ্ঞান 
ও ভক্তি। ইহাদ্দিগের মধ্যে কন্মৃইি প্রধান, কারণ জ্ঞান ও ভক্তি কর্থের 
ফল ভিন্ন অন্ত কিছু নয়। তৃষটান্তের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক-_ 
আমি অন্ন ভোজন করিতেছি, অন্ন ভোজনটী কর্ম, তজ্জনিত ক্ষুধা নিবৃত্তি 
ও. আনন্দ তাহার আনুসঙ্গিক ফল। ক্ষুধা নিবুত্তি ও আনন অন্নতো 
জনের সঙ্গে সঙ্গেই হইতেছে সুতরাং তাহারাও কর্মসংজ্ঞার মধ্যে ভূক্ত। 


১ দারুত্রহ্ম ॥ ৩ 


গ্রতি তক্তি উভয়ই বেদাধ্যয়নের আনুসঙ্গিক ফল। সুতরাং কর্মমই 
মূ-_জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম বৃক্ষের ফল পুষ্প ভিন্ন আর কিছু নয়। . - 

কর্ম ছুই প্রকার--সকাম ও নিষাম। কামনা করিয়। ;কর্্ম করাকে 
সকাম কন্দন এবং কামনা না করিয়া কর্তব্য জ্ঞানে কর্ম করাকে নিফাম 
কর্ম বলে। সকাম কর্মের দ্বারা জীবের সংসারে যাতায়াত হইয়া! থাকে। 
কিন্তু ধাহার। কামনা না করিয়া সকল কর্ণ করেন তাহাদের তোগের 
আবগ্তক হর না এবং সংসারে ও আসিতে হয় না। সুতরাং প্রত্যেকেরই 
কামনা না করিয়! কর্তব্য জ্ঞানে কর্ম করিতে চেষ্টা করা উচিত। 

জ্ঞান ও ভক্তি কন্মের ফল মাত্র ইহা পূর্বের বল! হইয়াছে। উতরের 
দ্বারাই ভগবংপ্রান্তি হইয়৷ থাকে । সেই জন্য মহাত্ম৷ রামপ্রসাদ সেন 
গান করিয়াছিলেন, “এবার কালী তোমায় খাব। আমি খাই কি তুমি 
থাও ম| ছুটার একটা! করে যাঁব।” লোকে মনে করিয়াছিল, রামপ্রনাদ 
বোধ হয় পাগল হইয়াছে নতুবা কালীকে খেতে চার ফেন? ইহা যে 
বিকৃত মস্তিফ্ের কথ! নয় তাহা একটু বিবেচনা! করিয়া দেখিলে ঝুঝিতে 
পারা যায়। রামগ্রসাদ বলয়! ছিলেন, “এবার আমি ও তুমি পৃথক 
বন্ত রহিব না, হয় আমি থাকিব কিন্বা তুমি থাকিবে। তোমার অস্তিত্ব 
লোপ করিয়া আমিময় হইব কিম্বা আমার অন্থিত্ব লৌপ করিয়া তুমিময়, 
হইব।” আমিময় হইতে ইচ্ছা করিলে জ্ঞানমার্গে এবং তুমিময় হইতে 
ইচ্ছা করিলে ভক্তিমার্গে যাইতে হইবে। 

জ্ঞানমার্গ দ্বারা অহস্কার দুর করা অতীব কঠিন, কারণ জ্ঞানোপার্জন, 
দ্বারা অহং জ্ঞানের বৃদ্ধি করিয়া! পোহহং জ্ঞানে পরিণত করিতে হইবে 
অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা অহং জ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে হইবে। যাহা দ্বারা 
অহঙ্কারের বৃদ্ধি হইবে তাহার দ্বারা অহস্কারের নিবৃত্তি করা কি সহজ? 
কনাহার্থ চন ভাদ্র নিবছি তত পাবে. কিন্ত বজন্ম সাপেক্ষ । 


৪ .- দ্রারুব্রন্ধ | 


কলির জীবের পক্ষে অসম্ভব বলিলেও'অত্যুক্তি হয় না যেহেতু ব্রঙ্গচরধ্য, বল : 
এবং আয়ু তিনেরই অভাব, সুতরাং জ্ঞানমার্গ অবলম্বন না করাই কর্তব্য । 
ভগবৎ প্রাপ্তির দ্বিতীয় পথ ভক্তিমার্গ। এই পণ অবলম্বন করিতে 
হইলে আপনাকে তুচ্ছ এবং হেয়জ্ঞান করিতে হইবে, তৃণ অপেক্ষা নীচ : 
জ্ঞান করিতে হইবে, তাহা হইলে অতি সহজে এবং অল্প কালের মধ্যে 
অহ্ংজ্ঞীনকে পরাভূত করা যাইবে। এই জন্যই মহাত্মা নীলক 
বলিয়াছেন, “মন, চলরে ভক্তিমার্গে। জ্ঞানমার্গে গেলে কৃষ্ণ নাহি মিলে, 
যদি মিলে বহু ভাগ্যে ।” 
এতক্ষণ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বিষয় যাহ|. আলোচনা করা হইল, 
তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ইহাদের প্রত্যেকেই মুক্তিদান 
করিতে পারে কিন্তু কোনটাই সহজ সাধ্যনয়। শুনিতে পাওয়া যায় যে 
তীর্থ দর্শনে মুক্তিলাভ হুইয়! থাকে, কিন্তু জ্ঞান লাভ না হইলে হয় না। 
তাহা হইলে আমাদের মত পাঁপীর কি আর উপায় নাই? আছে। 
ভগবান দয়াময়, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান, তিনি আমাদের মত দুর্বল 
জীবের ও মোক্ষলার্তের এক উপায় করিয়াছেন। কতিপর পুরাণ পাঠে 
: জানা ধায় যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভগ্গবান নিত্যবিরাজ করিতেছেন। 
এখানে বাস করিলে এবং দারুত্রহ্ম দর্শন করিলে জীবের মোক্ষপ্রান্তি 
হয়৷ থাকে । ইহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল। 
ব্রহ্মা পুরাণে 
বেদব্যাঁস উবাঁচ-_. 
দক্ষিণোদ ধিতীরস্থং দার ব্রহ্মাবলোকিতম্‌। 
বিনা সাংখ্যমতং পুংসাং দর্শনান্থুক্তিদং গ্রবম্‌ ॥ 
ইতায়ং দারুরূপীশো দর্শনাদপি মুক্তিদঃ 


বিঘও উিজ্একশা এবি কিন ২ ৯৬ কব উ ০ 


দারুত্রন্ ] €& 


পদ্ম পুরাণে__ ্‌ 
“ক্ষেত্রোত্তমে শ্রীপুরুযোভমাধ্যে স্বেচ্ছাশনংদেবী মহা ভ্বিষ্যম্‌ ) 
যোগোহত্র নিদ্রা ক্রতবঃ প্রচারঃ স্তৃতি প্রলাপঃ শয়নং প্রণাম । 
পথি শ্শানে গৃহমণ্পে বা রথ্যা প্রদেশে ভূবি যত্র তত্র। 
ইচ্ছন্ননিচ্ছন্‌ পুরুযোত্তমাখ্যে দেহাবসানে লভতে চ চ মোক্ষম 1৮ 
গরুড় পুরাণে-_ 
, ব্রন্মোবাচ-- 
“কৃমি কীটপতল্লাগ্যান্তীরধাগ যোনি গতাশ্চযে ॥ 
ততদেহং পরিত্যজ্য তেধাস্তি পরমাং গতিং ॥ 
স এষ করণাসিন্ধুঃ পিন্বোস্তীরে শরীরবান্‌। 
যথা তথা দৃষ্টি পথাদাচগ্ডালাৎ বিযুক্তয়ে ॥৮ 
বিষু পুরাণে-_ 
“ন কাল নিয়মে বিপ্রাত্রতে চান্দ্রায়ণে তথা । 
্রানতিমাত্রেণ ভূকতীয়াৎ যদীচ্ছেন্মোক্ষমাত্মনঃ ॥ 
উপরিউক্ত শ্লোক দ্বার আমর! বুঝিতে পারিলাম যে দারুত্রক্ম ধিনি 
নীলাচলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার দর্শনে মুক্তি, তাহার প্রসাদ ভক্ষণে, 
মুক্তি, তাহার ক্ষেত্রে বাস করিলে মুক্তি এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিলে 
মুক্তি। এখানে যাহা ইচ্ছা আহার কর মহা হুবিষ্যের ফল হইবে, এখানে 
নিদ্রাতে যোগের ফল, এখানে আলাপ করিলে বেদাধ্যয়নের ফল, শয়ন 
করিলে জগন্নাথকে প্রণাম করিলে যে ফল হয় সেই ফল, এবং যে কোন 
ভাবে মৃত্যু হউক মুক্তি অবধারিত । । এরূপ সহজে মুক্িলাত আরে কোন 
তীর্থ দিতে পারেন ন1। 


জগন্নাথ দেবই দারত্রক্ষরূপে নীলাচলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । সাংখ্য- 


মিটি 


৬. দারুত্রন্ধ | 


দারুত্রকধ দর্শন দ্বারা লাত হইয়া! থাকে । কৃর্ধোর স্বভাব যেমন তাপ দেওয়া 
চন্দ্রের শ্বভাব যেরূপ শীতলত। প্রদ্দান করা, সেইরূপ এই দারুময় মুদ্তির 
স্বভাব মোক্ষ প্রান করা। সেই পরম কারুণিক জ্ধমতারণ দারুত্রন্মের 
মহিম| কীর্তন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্তয। 

এইক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীন্রীজগন্নাথদেব সম্বন্ধে পৌরাণিক, এতিহাসিক 
এবং আধ্যাত্মিক বৃত্বান্ত বর্ণিত হইয়াছে। শ্রী্রীজগন্াথ দেবের যে সমস্ত 
উৎসব. এবং বেশ হয়, পুরীর প্রসিদ্ধ মঠ এবং স্থান সমূহের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ও অতি সরল ভাষায় লিখিত 
হইয়াছে। পু লু 

মহামহোপাধ্যায় প্ডিতবর শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র মহাশয়ের প্রণীত 
শ্রীজগন্নাথ মন্দির গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি সেজন্ট 
তাহাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি। 


পুরী। ) বিনীত__. রঃ 


২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ সাল। শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বনু 


দাক্ ব্রহ্ম | 


পৌরাণিক বৃত্তান্ত । 


সভাযুগে রাজস্থানের অন্তর্গত মালবদেশে অবন্ঠী নামক নগরে | 
ুর্াবংশীয় রাজা ইনদবায়ের রাজধানী ছিল। মহারাজ ই্ছ্ সর্ববিগ্ঠা- 
পারদর্শী, দেবগুরু বৃহস্পতি সম বুদ্ধিমান, কুবেরের তুল্য ধনবান, সন্দাচারী, 
প্রজাবংসল, মহ।যোগী এবং অত্যন্ত বিষণুভক্ত ছিলেন । তিনি এক দিন 
পুরোহত এবং ত্রাহ্মণ বেষ্টিত হইরা বিষণ মারাঁধনায় রতছিলেন, এমন 
সময়ে তক্তবংসল ভগবান তাহার প্রতি সন্ত্ট হইয়! বৃদ্ধ জটিল ্রাঙ্মণরূপে 
_সীহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাহাকে যথাবিধি অর্চন। 
করিয়া! বিষ্ঞুক্ষেত্র সমূহের বিষয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন। ভগবান 
জটিল অন্যান্য বিবরণের সহিত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের স্থূল বিবরণ যাহ! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তাহার মারমর্ এম্থলে লিখিত, হইল। “উড়িস্যার বৈতরণী 
নদীর নিকট হইতে খধিকুল্যা পধ্যস্ত স্থান অতি পবিভ্র, তন্মধ্যে 
বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীরবর্তী পঞ্চক্রোশ স্থানকে পুরুষোত্তম ক্ষেত বণ্ছে 
এই পঞ্চক্রোশ স্থানের মধো ক্রোশত্রয় পরিমিত স্থান দক্ষিণাবর্ত শঙ্ঘাকৃতি 
এবং অতীব ছূর্গম। এই শঙ্খাকুৃতি স্থানে নীলাদ্রি নামক পর্বতে মাধব- 
মুস্তি আধিভূতি হইর়াছেন। নীলপর্বতের নিকটে এক মহান বটবৃক্ষ . 
আছে এবং তাহার পশ্চিমে শবরনামে এক দ্বীপ বিরাজ করিতেছে। এই 


2... টি একনিন। কাহার শর্ত 


৮. দারুত্রক্ষ । 
নীল মাধবকে ' অচ্ঠনা করেন এবং অপর ছয়মাস উক্ত ব্যাধ পুজ| করিয়া 
থাকে। আমি নিরন্তর তথায় বাস করি। বদ্দি তুমি এই মৃষ্তি দর্শন . 
করিতে ইচ্ছ। কর তাহা হইলে অগ্রে এক ব্যক্তিফে তথায় প্রেরণ . 
কর, তিনি পথ নিরূপণ এবং নীল পর্বত দর্শন করতঃ ফিরিয়! অসিলে 
 পশ্চাৎ, তি যাত্র। করিবে । মহারাজ ! তুমি বৈষ্তব শ্রেষ্ঠ, তোমার 
দ্বারাই্গ্এই পবিত্রক্ষেত্র প্রকাশিত হইবে ।” জটিল ব্রাহ্মণ ইহা বলিয়। 
অন্তহিত হুইলেন। উপরিউক্ত জটিলের বাক্যদ্বারা ইহাই বুবিতে পার! 
: যায় যে পুরাকালে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র সমুদ্রগর্ভে শৈলদ্বীপ ছিল। তদনস্তর 
এই স্থানটী ত্রিকোণদ্বীপ আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই ত্রিকোণ 
দ্বীপে নল পর্বত ছিল এবং উহা তৎকালে শবরদীপ নামে পরিচিত ছিল। 

মহারাজ ইন্দ্র স্বীয় পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ভক্ত 
বিগ্তাপতিকে নীলাব্্রিগমনার্থ আদেশ করিলেন। বিগ্ভাপতি রথারোহণে 
ক্রমে ক্রমে মহানদী পার হইয়া শবরদীপে উপস্থিত হইলেন। তাহার 
পর শবরদীপের ঈশ্বর বিশ্বাবস্থ ব্যাধের সহিত মিত্রতা স্থাপন করতঃ 
তাহার অন্ুগ্রহে মাধব দর্শন করিলেন এবং তাহার কুটারে ফলাহার 
করিয়া! স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই সময় বিশ্বাবস্থ সরলভাবে 
বিষ্তাপতিকে বলিলেন, “মিত্র! পুনরায় আসিলে এ মুস্তি ও এই পর্বত 
দেখিতে পাইবে না। এই ভূধর সত্তর বালুকা দ্বারা প্রোথিত হইবে এবং 
মাধব মূর্তি এস্থান হইতে তিটরোভিত হইবেন ।” 

বি্ভাপতি স্বদেশে আসিয়! আছ্োপাস্ত সমন্ত বিষয় রাজার নিকট 
প্রকাশ করিলে, ইন্দ্ায়্ পরিবার, প্রজাবর্গ এবং বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ : 
»* করিয়া, মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করতঃ অকম্মাৎ আগত মহর্ষি নারদের 
সহিত পুরুষোত্তম যাত্রা! করিলেন।. অবস্তী রাজধানী ত্যাগ. করিয়া 
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উল্ত স্থান অহানদীর ভীরবর্তী। এই স্থানে উড়িম্যারাজের সহিত 
ইন্ায়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তথা হইতে ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। 
তদনস্তর অরণ্য ও পর্বতময় প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় মহারাজের 
বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। এই ছু্লক্ষণ দেখিয়া তিনি দেবর্ষি 
নারদকে জিজ্ঞাঘ! করিলেন, “ভগবন ! আমার .বাম চক্ষু কেন স্পন্দিত 
হইতেছে, শীত বলুন।” তখন: দেবর্ষি নারদ বলিলেন, “মহারাজ ! 
নীলপর্বত প্রবল ঝটিকা কর্তৃক বালুকা দ্বার আবৃত হইয়াছে এবং ভগবান 
নীলমাধব এন্থান হইতে অন্তহথিতি হইয়াছেন।” 

মহারাজ ইন্দ্র এই সংবাদ শ্রবগমান্র ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় অজ্ঞান 
হুইয়! ভূমিতে পতিত হইলেন। মূচ্ছাভদ্ের পর শোকে, ছুঃখে এবং 
আশাভঙ্কে অত্যন্ত কাতর হইয়া পাত্র, মিত্র প্রত্ৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, 
শতোমরা দেশে প্রত্যাবর্তন কর এবং তথায় থাইয়। আমার পুত্রকে 
মিংহাসনে বসাইয়া তাহার আদেশ অনুসারে রাজ্য সংক্রান্ত কাধ্য সকল, 
সম্পন্ন করিতে থাক। আমি এদেহ আর রাখিবনা, এখনই সমুদ্র কিছ 
'অনলে প্রবেশ করিয়া এপাপ জীবন বিসঞ্জন করিব ।” 
তখন ব্েবর্ষি নারদ রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ ! তুমি পরম জ্ঞানী 
হইয়া! সামান্য লোকের ন্যায় শোক করিতেছ “কন? ষে দিন ভগবান 
নীলমাধব দারুময় সুর্তিধারপ করিয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করিয্লাছেন সেই 
দ্বিনই আমি পিতা ব্রহ্ম। কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। 
তোমার প্রতি ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন--তোমার আর ভাগ্যের 
সীম।, নাই। তুমি, এই পবি্ক্ষেত্রে শতাশ্বমেধ যজ্ঞ. কর, তাহ। হইলে 
সাহার দর্শন পাইবে। তিনি তোমা কর্তৃক দারুতরদ্মরূপে স্থাপিত হহঘা 
৭৮১৭ নৌ উন আর্রনদ+ান চবিতার্থকবিিবন। ভ্রীর সকল.লেই 
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মহারাজ ! তোমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে? অতএব শোক 
পরিত্যাগ করতঃ কর্মে প্রবৃত্ত হও ।» 

এই সময় সহসা দৈববাণী হইল, “মহারাজ! আমি তোমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়াছি। দেবর্ষি নারদের আদেশমত কাধ্যকর তাহা হইলে 
তোমার মনোবাসনা পুর্ণ হইবে। আমি দীরুকলেবর ধারণ করতঃ তোম! 
কর্তৃক এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! চিরদিন জীবগণের নয়ন চরিতার্থ 
করতঃ তোমায় অমর করিয়া রাখিব |” 

মহারাজ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদকে স্তবেতর দ্বারা জং 
করিলেন। তাহারপর নারদের আদেশ মত তিনি নীলকণ্ঠের নিকট 
উপস্থিত হইয়। তন্নিকটস্থ নৃসিংহ দেবের সমীপে আবাস গৃহ এবং বর্তমানে: 
'যে স্থারন গুপ্ডিচাগৃহ, সেইস্থানে ষজ্ঞশালা নির্মাণ করিয়া! শত অশ্বমেধ যজ্ঞ : 
অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞের হোম সাধনার্থ এত গৌ সংগ্রহ হইয়াছিল 
'ঘে তাহাদিগের খুরাঘাতে এবং দানজলে ইন্দ্রদ্যুনন সরোবর উৎপন্ন হয়। 

যজ্ঞ সমাপনের দিবস শেষরাত্রে মহারাজ ইন্দ্রত্যক্ন স্বপ্ন দেখিলেন 
যেক্ষীর সমুদ্র মধ্যস্থিত শ্বেদ্বীপে এক কল্পবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে এবং 
তাহার মূল প্রদেশস্থ সুবর্ণ্য় মণ্ডপের মধ্যে এক রত্ব সিংহাসন রহিয়াছে, 
'তছুপরি নীল নীরদকান্তি পিতান্বরধারী বনমালা- বিভূষিত স্বয়ং ভগবান 
বিষ বিরাজ করিতেছেন। তাহার দক্ষিণে শ্রীদেবী (স্ভদ্র।) এবং 
'তদদক্ষিণে নীলাম্বরধারী বলরাম রহিয়াছেন। বিঞুণর বামভাগে সুদর্শনচক্র 
'অবস্থিতি করিতেছে । মহারাজ স্বপ্নে ভগবানকে এইরূপ দর্শন কিয়! 
'প্রফুল্পল মনে নিদ্রাত্যাগ করতঃ দেবর্ধ নারদের নিকট 'সমস্ত ব্যক্ত 
করিলেন। নারদ ্বপ্নবৃস্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ভগবান এইরূপে 
এইস্থানে আবিভূতি হইবেন। তুমি আগামী কল্য সাগরতীরে দারুরূপী 
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তৎপর দিবস প্রাতঃকালে সমুদ্রন্নান করিবার সময় মহারাজ. বিবেশ্বরের 
নিকট সমুদ্রতীরে শঙ্খ চক্রাস্ষিত এক বৃহত্বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তখন 
তিনি মহাসমারোহে সেই দারুকে আনয়ন করিয়া যজ্ঞবেদী মধ্যে স্থাপন 
করিলেন এবং দ্ারু দ্বারা ভগবানের কিরূপ প্রতিম! নির্মিত হইবে তাহা: 
নারদকৈ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন, ভগবানের কি ইচ্ছা তাহ! 
কাহার ও বলিবার শক্তি নাই। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই প্রতিম৷ নির্মিত 
হুইবে। মহারাজ ! তোমাকে কোন চিন্ত। করিতে হইবে না।” 

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে এমন সময় আকাশবাণী হইল, 
“মহারাজ! চিন্তিত হইও না। আগামীকল্য একজন বৃদ্ধ হুত্রধর এই 
স্থানে উপস্থিত হইবে, সেই ব্যক্তি প্রতিম। নির্মাণ করিবে । তুমি 
পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত প্রতিম। স্থান অর্থাৎ যজ্ঞবেদীর চারিদ্বার রুদ্ধ রাঁখিবে 
এবং সর্ব! বাগ্ভধ্বনি করিবে, যেন কোনরূপে সেই নির্মাণ শব্দ কেহ 
শুনিতে না পায়,,কারণ যে নির্মাণ শব্দ শ্রবণ করিবে সে বধিরাদি দোষ 
গ্রস্ত হইবে। পঞ্চদশ দিবন পরে দ্বারউদ্ঘাটন করিয়া যেরূপ মুগ্তি 
. দেখিতে পাইবে ত্বাহাই ভগবানের ইচ্ছারপ মৃ্তি জানিবে।” 

তৎপর দিবস মহোৎসব সময়ে একজন বুদ্ধ সুত্রধর ইন্দ্র্যুয়ের নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা ভক্তি সহকারে তীহাকে প্রণাম করিয়া 
প্রতিমা নির্মাণ কার্যে নিধুক্ত করিলেন এবং যজ্ঞবেদীর চারিদ্বার রুদ্ধ 
করিয়া শঙ্খ, ঘণ্ট। প্রভৃতি বাজাইবার বন্দোবস্ত করির! দ্িলেন। পঞ্চদশ 
দিবস পর্যন্ত সর্বক্ষণ বাগ্ভধ্বনি হইতে লাগিল। ষোড়শ দিবসে দ্বার 
উদ্ঘাটিত হইল, জগন্নাথ বলরাম স্ুভত্রা এবং সুদর্শন এই চারিমূত্তি বিরাজ 
কষিতেছে কিন্তু সুত্রধর নাই। 


দেবর্ষধি নারদ বলিলেন, “মহারাজ ! অগ্ক আমরা ধন্য জী 
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দর্শন করিয়া ভবযনত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবে। হে রাজন [ বারাণসী 
'এবং কুরুক্ষেত্র যাবজ্জীবন বাস করিলে যে ফল হয় এই পুরুযোত্তমক্ষেত্রে 
ধর্মকম্ম না করিয়া ও যদি একদিন বাস করে তাহা হইলে সেই ফল প্রাপ্ত 
হঈবে। বারাণসীতে যোগযুক্ত হই! মৃত্যু হইলে যে ফল হয় এই স্থানে 
অদ্ণ্টণকাল বাস করিয়।মৃত্যু হইলে সেই ফল প্রান্তি হইবে 


পবারাণস্তাং কুরুক্ষেত্রে যাবজ্জীবম্‌ বসেন্রঃ | 
প্রাপ্পোতি যৎফলং রাজন্ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে । 
দিনমেকং বসেৎযস্ত সর্ব্ধন্ম বহিষ্কতঃ। 

তখফলং সমবাপ্পোতি ন কিঞচত ক্রিয়তে যদি. 
যা গতি ধোগযুক্তস্ত বারাণস্তাং মৃতন্ত চ। 

স। গতি ধরটিকাদ্ধেন পুরুযোত্তম দক্ষিণে ॥৮ 


তদনন্তর রাজা বিশ্বক্্মাকে ডাকাইয়া মন্দির নির্মাণের ভার দিলেন'। 
অষ্টাদশ দ্বীপ হইতে পাথুরিয়া আনাইয়া তাহাদের সাহায্যে মন্দির নিম্শীপ 
কারধ্য সম্পন্ন হইতে লাগিল । মহারাজ কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া 
অক্ষয়বটের বাযুকোণে নীলাচলে যে স্থানে নীলমাধব ছিলেন সেই স্থানে 
সহঅ হল্ম পরিমাণ উচ্চ এক প্রকাও মন্দির নির্মাণ করিলেন। এই 
মন্দির পর্ববতোপরি নির্ষিত হইয়াছিল কিন্তু কালক্রমে বালুকাবৃত হওয়াতে 
পর্বতৈর বিশেষ কোন চিহ্ন অধুনা এস্থানে দৃষ্ট হয় না। তাহার পর 
বহুতর দেবদেবী সুত্তি খোদিত হইল এবং সেই সকল মুস্তি স্থাপনের জন্ত 
মন্দিরের চতুঃপার্থে অনেক মন্দির নির্মিত হইল। শ্রীমন্দিরের অগ্নিকোণে 
কল্পবট, তন্মুলে গণেশ ও মঙ্গলাদেবী, ইহাদের পশ্চিমে রোহিনী কু, | 
তৎপশ্চিমে বিমলাদেবী, তাহার উত্তরে সরম্বতী এবং তছ্ত্তর ভাগে 


পিউ চি ০০১ 
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কপালমোডন, যমেখ্বর, মার্কগেয়, অষ্ট্তী প্রভৃতির মন্দির, স্নানমওপ, 
বৈকুঠ ও পাকশালা৷ প্রভৃতি গঠিত হইল। 

উপরিউক্ত মন্দির ও প্রতিমাদিগের প্রতিষ্ঠার জন্ ইন্ত্রদায় রাজা 
নারদের সহিত স্বয়ং ব্রদ্ধলোকে গমন করিলেন। তথায় মণিকোদর 
নামক দৌবারিক মুনিকে বলিল, “পিতা এখন সামবেদ দ্বার ভগবানের 
স্তুতি করিতেছেন। আপনি তথাত্ব গমন করিয়৷ তাহার অনুমতি লইয়া 
পরে রাজাকে লইয়া যাইবেন।” তখন নারদ দ্বারবানের কথামত ব্রদ্ধার 
অনুমতি লইয়৷ রাজার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ইন্দর্যু় 
্রক্মার নিকট 'উপস্থিত হইয়! সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ তাহার স্ততি করিতে 
লাগিলেন। ব্রন্ধা স্তবে তু হইয়া! বলিলেন, “হে মালবাধিপতি, তুমি যে 
জন্চ আসিয়াছ তাহা পূর্বেই আমি জানি। তুমি যে সময়টুকু আমার 
নিকট অপেক্ষা করিলে তাহার মধ্যে এক মন্বস্তর অতীত হইয়াছে। 
তোমার পুত্র পৌন্রাদি অনেক পুরুষ ধ্বংদ হইয়াছে । ভূলোকে অনেক 
রাজা হইয়া! গিয়াছেন। তোমার নির্মিত প্রাসাদ ও প্রতিম! সকল 
বিদ্তাপতি ও বিশ্বাবস্ত বংশীয়দিগের দ্বারা অধিকৃত। তুমি পুরুযোত্তমে 
যাই গ্রতিষ্ঠার আয়োজন কর। এই শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি লইয়! যাও 
আমি দেবভাদিগের সহিত শীঘ্রই উপস্থিত হইয়। প্রতিষ্ঠাকাধ্য সম্পন্ন 
করিব। মহারাজ! তুমি ধন্ত, ভগবানের দারুময় মুষ্তি প্রতিষ্ঠাদবার! তুমি 
কৃতার্থ হইবে। এরূপ দয়া ভগবান কাহাকে ও আর কোন কালে করেন 
নাই।” তখন ইন্তরদ্ুয় প্রজাপতি ব্রন্ধাকে প্রণাম করিয়। বিদায় হইলেন। 

রাজা মর্ভতালোকে আপিয়৷ দেখিলেন যে স্বর্কত মন্দিরে মাধবমৃত্তি 
বিরাজ করিতেছেন। তাহার লোকের নিকট শুনিলেন যে মন্দির 


বালুকা দ্বার! প্রোথিত হুইয়! যায় এবং রাজা গালমাধব ইহা পুনরুদ্ধার 
করিয়া সাদবগতি প্রতিঠা করিয়াছেন । তন মহারাজ মলিয়ের পশ্চিষে 
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মাধবজিউকে রাখিয়া তাহার সেবায় সেবক নিযুক্ত করিলেন। গাঁলবরাজা 
এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধার্থ আগমন করেন কিন্তু দেবর্ষি নারদের নিকট 
সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লজ্জিত হইলেন এবং মহারাজ হন্দরায়ের 
সহিত দারুত্রন্ধ . মৃত্তির প্রতিষ্ঠাকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর 
মন্দীঘোষ, তালধবজ ও পন্ধবজ নামে তিন খানি রথ প্রস্তত করিয়! 
তছুপরি প্রতিমাদিগকে স্থাপন করতঃ মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। " এই 
দিন হইতে এই উৎসব রথযাত্রা বা গুপ্ডিচা যাত্রা নামে খ্যাত হইয়াছে। 
মহারাজ ইন্দুছাস্ প্রতিষ্ঠোগযোগী সমস্ত বস্ত প্রস্তত করিলে ব্রহ্ধা 
স্বর্গ হইন্তে দেবগণ সহ তথান্ন উপস্থিত হইলেন? তাহারা বে স্থানে 
প্রথম অবতরণ করেন তাহার নাম স্বর্গদ্বার। তাহার পর ব্রহ্ম! বৈদিক 
মন্ত্রধারা স্লানাদি সম্পন্ন করিয়৷ নৃসিংহ্মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠঠ করিবামাত্র 
নারায়ণ -নৃসিংহ মুক্তিতে আবিভূ্তি হইলেন। তাহার গানত্রতেজে সকলেই 
অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন রাজ! করজোডে স্তবস্ততি করিতে 
লাগিলেন। নৃসিংহদেব রাজার স্তবে সন্ত্ট হইয়। দেই জ্যোতিঃ মুষ্তি 
চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করিলেন। ইন্ছায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ ভগবান 
ও ব্রহ্মাকে নানা স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন। ভগবান রাজার প্রতি 
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীঃ্রীজগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য যেরূপ বর্ণন। করিয়া 
ছিলেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল__ 
পুরুষোত্তম-মাহাত্মো ইন্দরছ্যয়ং প্রতি ভগবদ্‌ বাক্যং-- 
“প্রাাৰভঙ্গে ততস্থানং ন তাজামি কদাচন। 
অনেন দার বপুষষা স্থাস্ত। ম্যত্র পরাদ্ধীকং ॥৮ 
্র্পুরাণে ইন্্রছা্ং রাজানং প্রতি শ্রীভগবান্থবাচ __ 
“সর্ব্বঃ সম্পত্স্ততে কামস্তব রাভন্‌ ষথেচ্ছসি। 


যা হুদা রর রা রর ন্রান্রুরবাালার্ 
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ইদং ক্ষেত্রবরং রম্্যং ধশ্মার্থ-কাম-মোক্ষদং। 
ক্ষেত্রাণাং সর্ববতীর্থানাং রাজেব ক্ষেত্রমডূতং ॥ 
থা সমুদ্রসতীর্থানাং রাজেন্দ্র উচ্যতে বুধৈঃ ! 
অতত্রব পুরাণাদৌ প্রধানত্বাচ্চ উচ্যতে ॥ 
কলৌতীর্থানি ন সস্তি ক্ষেত্র ভাগীরথীং বিনা । 
নদীনাঞ্চ যথ! গঙ্গা ক্ষেত্রাণাং পুরুযোত্তমঃ |” | 
তাহার পর জগন্নাথের পুজা কিরূপে করিতে হইবে তৎসন্বদ্ধে রাজাকে 
উপদেশ দ্রিরা ভগবান বৈকুষ্ঠে এবং ত্রঙ্গা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। 
কতকদ্দিন রাজা জগন্নাথদেবের সেবা করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 
গুণগানে চতুর্দিক প্রতিধবনিত হইতে লাগিল। মহারাজের মনোবাসনা 
সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হইলে বিশ্বাবস্থ ও বিগ্তাপতিবংশীদের উপর সেবার 
ভার এবং গালব রাজার উপর তত্বাবধানের ভারার্পণ করিয়া বৈকুধামে 
গমন করিলেন। অগ্যাবধি বিশ্বাবন্থুবংণীয় দয়িত এবং বিদ্যাপতিবংশীয়ের[ 
ভগবানের সেবাকাধ্যে নিযুক্ত আছেন। . 
উপরিউক্ত পৌরাণিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ছুট একটা বিষয়ে পাঠক 
বর্গের মনে সন্দেহ হইতে পারে বিবেচনা করিয়া আঁমরা এস্থলে তাহার 
আলোচনা করিতে বাধ্য হলাম। 
প্রথমতঃ ইন্দথযয় সত্যযুগের রাজা এবং কৃষ্ণ, বলরাম ও ভ ছ্বাপর 
যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ন্থুতরাং সে: সময় কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি মুষ্তি 
নির্মাণ কিরূপে সম্ভব. হইতে পারে ? কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
ইহা! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম কেবল নরদেহধারী 
ক্ু্টবলরামের নাম নহে, কৃষ্ণীবতারের পূর্বে ও ইহ! ভগবানের নমাস্তর 
মাত্র ছিল। জগন্নাথ প্রভৃতি মুন্তি সকলের গঠন প্রণালী দেখিলে ও 


রি 
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করষ্তাবতারের বহুপূর্বে গঠিত 'হুইগাছে। যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে 
মহারাজ ইন্র/্ কাহার অবলম্বনে মূর্তিরয় গঠন করিয়াছিলেন ?শুঁকার 
ব্রদ্ধ। ভাষ্যকর্তারা উহাকে অকার--উকার--মকার ষোগ দ্বারা 
যথাক্রমে ব্র্ধা_ বিষণ _শিবাত্মক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই শুঁকার 
কে যস্ত্ররপে নির্মাণ করিয়া হিন্দুরা/ অর্চনা করিয়! থাকেন ইহাও বর্তমানে 
দেখা যায়। ওুঁকার ত্রিগুণাত্মক. বলিয়া :ত্রিমুস্তি গঠিত হইয়াছে। এই 
ত্রিমৃত্তির দ্বারা ব্রন্মের সংচিৎ ও আনন্দ স্বরূপ প্রকাশ হইরাছে অর্থাৎ 
জগনাথ সৎস্বরূপ, বলরাম চিৎস্বরূপ এবং স্ুভদ্রা আনন্দ স্বরূপ । সুতরাং 
প্রতিমা যে বেদান্থমোদিত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ক্ষ 
পূর্ণাবতার সেই হেতু কৃষ্ণাবতারের পর দাক্রত্রয়ের নাম কৃষ্ণ বলরাম ও 
স্ভদ্রা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই মুষ্তিত্রয়ের বাহিরে যে সুন্দর 
আকৃতি দেখা যায় তাহা পশ্চাৎ কল্পিত, তন্মধ্যে যে দারুময় মুর্তি আছেন 
তিনি একপ্রকার নহেন-.. কেবল কর চরণ বিহীন দারুমাজ। নিগু৭ 
বর্ম নামরূপা্দি বর্জিত বলিয়াই মুন্তিত্রয়্ করচরণ বিহীন ইহ! ভিন্ন অন্ঠ 
কোন কারণ দেখা যায় ন। | রা 

দ্বিতীয়তঃ ইন্দাক্স মনুষ্য দেহে যে ব্রঙ্গলোকে গিয়াছিলেন ইহা 
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? সাধারণ মন্ুষ্ের পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে 
কিন্ত এরূপ কার্য ইন্ায়ের স্তায় মহাযোণী এবং মহাপুরুষের পক্ষে 
অসস্তব নয়। যোগী যোগবলে যে অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়! 
থাকেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেই দকল ক্ষমতার নাম অষ্ট 
মহাশক্ত (১)--অণিমাঁ, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকামা, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব 





(১) যে বিভুতি বলে প্রস্তর মধে। ও প্রবিষ্ট হওয়া যায় তাহাকে অনিমা বলে। 
ষে শক্তিঘ্বারা হৃরধ্যমরিচি অবলম্বন করিরা হুর্যালোকে যাইতে পারা! যায় তাহাকে 
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এবং কামাবসায়িতা । যিনি এই অষ্ট মহাশক্তি লীভ করিয়াছেন 
'তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় এই তিন শক্তি ব্যতীত ঈশ্বরের অপর সমস্ত 
শক্তিই লাভ করিয়া থাকেন। মহারাজ ইন্দছ্যুয় ভগবৎ আরাধনার় ঘর! 
অনেক অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার মৃত ঈশ্বর- 
ভুল্য লোকের পক্ষে ব্রন্মলোকে গমন অসম্ভব কাধ্য নহে। 


এতিহালিক বত্তান্ত। . . 





2 





শ্রীমঙ্গির প্রথমতঃ মহারাজ ইন্দ্রায় স্বাপন করেন। এই মন্দির 
প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তাহার পুত্র পৌত্রাদির মৃত্যু হওয়াতে শ্রী জগন্নাথ 
দেবের সেবাপুজাদি কার্য গান্ুবাধিপতির হস্তে স্থাস্ত হয় তাহা পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । “মাদল! পঞ্জিক1” ভিন্ন অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য . 
উড়িষ্যার ইতিহাস নাই, সুতরাং এই পঞ্জিকাঁতে জগন্নাথদেসের মন্দির 
এবং উড়িষ্যার নরপতিদ্িগের ইতিবৃত্ত ধেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহ এস্থলে 
সজ্মেপে বর্ণিত হইল। | | 

মাদদলা পঞ্জিকা লঙ্বাকারে তালপত্রে লেখা হইয়া মর্দিলাকারে বদ্ধ 
থাকায় ইহার নাম “মাদলা পঞ্জিকা” হইয়াছে। মন্দিরকে লইফাই “মাদলা 
পঞ্জিকার” স্থ্টি। এই পঞ্জিকা মন্দিরের সমকালীন। ইহার রীতি এই- 





প্রাপ্তি বলে। যে শক্তিদ্বার৷ সমস্ত মনোৌরণ পূর্ণ করা যায় তাহাকে প্রাকামা বলে । 
যে শক্তিদ্বার। এত বৃহৎ হওয়া যাক যে নক্ত্পু্জমন্তকে শ্ষ্ট হয় তাহাকে মহিমা বলে। 
সমুদায় ভূতের উপর আধিপত্য করাকে ঈশিত্ব বলে। সকল প্রাণীকে বশীভূত করাকে 
বশিত্ব বলে। সমস্ত কামনাকে ইচ্ছানুসারে পূর্ণ বা নিবৃত্ি করাকে কামাবসাযিতা, 
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রূপ প্রচলিত জাছে যে যিনি যে সময় রাজস্ব করিবেন তিনি সেই সময” 
এই মাদলা পঞ্জিকা প্রথম হইতে লিখিবেন। গ্রীন্িয় চতুর্থ শতাব্দীতে 
মহারাজ যযাঁতি উড়িষ্যার শ্বাধীন রাজ! ছিলেন। ইনি অত্যন্ত 
বিক্রমশালী সুপত্তিত ছিলেন। ইহার সময় হইতে মাদলা পঞ্জিক! 
শৃঙ্খলভাঁবে লিখিত হইয়াছে । সুতরাং ইহার পূর্বের ধারাবাহিক ইতিহাস 
জানা যায় না। | 

মাদলা পঞ্জিকার লেখা হইভে বোধ হয় যে উন্ুছ্যয় রাজা কর্তৃক 
মন্দির ভূমিলাৎ হইলে খ্রিস্ট পূর্বব নবম শতাব্বীতে সশৌকদেব নামধের 
একজন তুন্দুরাজা সেই স্থানে ৪৫ হন পরিমিত একটা মন্দির নির্মাণ 
করেন। ই্যন্ের পর হইতে সশোকের পূর্ববর্তী সময় মধ্যে যে কোন 
রাজা মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন এরূপ কোন কথা মাদলা পঞ্জিকাতে 
উল্লেখ নাই। স্থৃতরাং সশোকদেবের গুর্কে কোন রাজা মন্দির নিক্মাণ 
করিয়াছিলেন কিনা জানিবাঁর উপায় নাই। সশোকের গর ভোজ, 
বীর বিক্রমান্িত্য, শালিবাহন, অশোক গরভৃকধি অনেক বাজার অধীনে 
ষন্দির ছিল। 

৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যবংশীয় চন্দরবানু রাঁজার রাজত্বকালে দিল্লি 
হইতে রক্তবাহু নামে এক যবনরাজ পুরী অভিমুখে আসিতেছেন শুনিয়া 
শ্রীপ্ীজগন্নাথদেবের সেবকেরা রাজীজ্ঞায় সোনপুরে; পুর্ণনীগর্ভে প্রস্তরের 
একটী সামান্ত মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে জগন্নাথাদি বিগ্রহ রাখিয়া 
সৃত্তিক! দ্বার! প্রোথিত করিলেন এবং সেই স্থানে চিন্ৃম্বরূপ একটী বটবৃষ্ষ 
রোপণ করিলেন। দেই দিন হইতে মন্ধ্যাকালে সেই বৃক্ষমূলে তথাকার 
লোক সকলে দীপদান করিতে লাগিল। রক্তবাহু বংশীয়েরা ১০৪ 
একশত বৎসরের অধিক সময়. রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময়ে জগন্নাথ 
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৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেশরীবংশীয় রাজা জন্মেজয়ের পুত্র ষযষাতি কেশরী 
রক্তবাহু বংশীয় বাজাদিগকে পরাস্থ কিয়! উড়িয্যা শ্বাধীন .করেন। 
তিনি শৈব ধর্মাবলম্বী হইলেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গ্রতি হিশেষ 
রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি উপরিউক্ত ব্টবৃক্ষ নিয়স্থ মু্তিত্রয় উদ্ধার কবিয়। 
মহাসমারোহে পুরীতে ানিলেন। তাহারপর ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতদিগকে 
আহ্বান করিয়া তাহাদ্দিগের শাস্ত্রীয় প্রমাণান্থুসারে বনযাগ বিধিদ্বার| অরণ্য 
হইতে দীরু আনাইলেন এবং প্রাচীন মৃষ্তির সাদৃত্তে মুক্তিত্রয় নিন্দ্ীগ করিয়া 
নবনির্মিত মুন্ভিত্রয়কে প্রতিষ্ঠা পূর্বক তন্মধ্যে পুর্বমুত্তি স্থাপন করিলোন। 
পুর্বস্থানে ৩৪ হস্ত পরিমিত একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া ভাহার অভ্যন্তরে 
ূর্বস্থিত রত্রসিংহাসনে মুন্তিয়কে স্থাপন করিলেন এবং পূর্ববনিয়মান্ুসারে 
সেবাকার্ধ্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। ও 

এই মহারাজের সময়ে ভুবনেখবর অধিকতর উন্নতিলাত করিয়াছিল, 
কুইবারই কথা কারণ এই নৃপতি শৈব ছিলেন। এই রাজার সমক্কে €বীদ্ধ 
ধর্খের বিশেষ গ্রাছুর্ভাব হয়। সেই জন্ত ইনি কান্তকুজ হইতে অনেক 
ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহারপর কেশরীবংশীয় ষষ্ঠ নৃপতি 
ললাটেন্দুকেশরী ৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীভূবনেশ্বর দেবের মনির নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়! মাদলা পঞ্সিকায় উক্ত আছে। মন্দিয়ে সংস্কত গগ্ভে যাহ! 
লিখিত আছে তাহা। এস্থলে পাঠক বর্গের অবগতির জন্ত লিখিত হইল। 
যথা 2 ও 

“গজাষ্টেন্দুমিতে জাতে শকাব্দে কৃত্তিবাসসঃ। 
প্রাসাদং কারয়ামাম ললাটেন্দুকেশরী ॥৮ 

এই কেশরী বংশীয় রাজগণ ৪৪ পুরুষ ব্যাপিয়! ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যযস্ত 

রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশীয় রাজাদের মধ্যে যযাতি কেশরী 
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নরেন্্রকেশরীর সময়ে নরেন্্র* সরোবর খনিত হইর়াছিল। কেশরী 
বংশীয় রাজারা! আপনাদিগকে চন্দ্রবংণীয় রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেন । 

গোকদেশ্বরের রসে এবং গঙ্গাদেবীর গর্ভে চৌরগন্গ নামক্ষ একজন 
গ্রতাপশালী রাজা জন্মগ্রহণ করিয়! পুর্ববোস্ত কেশরী বংশের রাজাকে 
পরাস্ত করতঃ ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা হইলেন । এই 
বংশীয় রাজাদের শাসন সমরে রাজোর এবং মন্দিরের বহু উন্নতি সাধন 
হইয়াছিল। চৌরগঞ্গ বঙ্গদেশ পর্যন্ত অধিকার করেন। 

গল্গাবংশের ষষ্ঠনৃূপতি অনঙ্গভীমদেব প্রবল গ্রতাপশালী রাজা! 
ছিলেন । এই মহারাজের সময়ে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রী্ীজগন্াথদেবের, 
বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। পরমহংস বাজপেয়ীর হস্তে মন্দিরের, 
তন্বাবধান এবং নিম্মাণভার মর্পিতি হইয়াছিল। এই বৃত্তান্ত মন্দিরের 
উর্ধভাগন্থ প্রস্তরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । “শকাৰে রন্ধ শুভ্রাংশুরূপ নক্ষত্র- 
নায়কে । .. প্রাদাদঃ কাদিতোহনঞ্গভীমদেবেন ধীমত11” এই রাজা অন্যন্ত 
বিষুভক্ত ছিলেন। ইনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে প্্রীপ্রীজগন্নাথদেবই 
উডভিত্যার রাজা, আমি তীহার দাসমাত্র।” কৃষগনদী হইতে গঙ্গানদী। 
পর্য্যন্ত তাহার রাজ্যের সীমা পরিবর্ধিত হইয়াছিল । 
গঙ্গা বংশীর সপ্তম রাজা লাঙ্কুলা নরমিংহ দেবের সময় কোণার্কের 
মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দিরের গঠন প্রণালী অতীব সুন্দর, ইহা 
দেখিলে উড়িস্যাবাসীরা শিল্পনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন একথা বলা যায় 
না। তৎপর এই বংশীয় দ্বাদশ পুরুষ নিঃশঙ্কভান্ু বিখ্যাত রাজা ছিলেন। 
তাহার জময় বালধুপের প্রচার হয়। ইহার পরবর্তী, উনবিংশ সংখ্যক 
রাজ কপিলেন্্র দেব মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধন করিয় ছেন ॥ 
ইহার রাজত্ব সময়ে মন্দিরের বহির্বেষ্টন নির্মিত হইয়াছে। নিজের 


ধ্ীধান সক্িতীর ভাঙা ৩১৭ আট 0৬. ১১0... ২ ভিউ 1100000 


7 


দারুব্রন্ষ ৷ রী ২১ 
দেবের স্বপ্রাদেশে কপিল দানীপুত্র পুরুষোত্তম দেবকে ১৪৭৯ খ্রীষটাবে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই কারণে কপিলেন্দ্রদেবের অষ্টাদশ 
পুত্রের সহিত পুরুষোত্বমদেবের নানা রিবাদ উপস্থিত হয় কিন্তু 
শ্রীত্রীজগন্নাথদেবের কৃপাতে তীহার!  পুরুষোত্মদেবের কোন ক্ষতি 
করিতে পারেন নাই। পুরুষোত্তমদ্দের অত্যন্ত বিষুভক্ত এবং বিদ্বান 
ছিলেন। তিনি অষ্টাদশ পুরাণ, উপনিষদ, সন্ত গ্রভৃতি শাস্ত্র মন্থন করিয়া 
“মুক্তিচিন্তামণিগ নামক গ্রন্থ রচন। করিয়া ছিলেন এবং স্বপ্মং সিংহাসনে 
আরোহণ ন৷ করিয়। অনঙ্গভীমদেরের ন্যায় শ্রীন্রীজগন্নাথদেবকে উড্ভিষ্যার 
রাজ৷ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে মন্দিরের ভিতরকার 
প্রাচীর নির্মিত হয়। | 

রাজ! পুরুষোত্তমদেব ফোন সময়ে কাঞ্চীনগরের রাজাকে জয় করিবার 
জন্য যাত্রা করেন। এই মহাত্মার ভক্তির বশবর্তী হইয়া সর্বাগ্রে স্বয়ং 
ব্ীজগন্গাথদেব ও শ্রীবলভদ্রদেব উৎকল রাজার পক্ষে যথাক্রমে শুরু ও 


. ক্বষ্ণবর্ণের তুরঙ্গোপরি আরূঢ় হইয়! যাত্র! করেন এবং প্ররচ্ছন্নভাবে 


সৈনিকবেশে যুদ্স্থলে, উপস্থিত হন কিন্তু রাজ] এই ঘটনার কিছুই 
জানিতেন ন|। ভগবানের কৃপায় কর্ণটগ্রদেশ জয় করা হইল এবং 
কাঞ্ধীনগরের রাজা পরাজিত হইলেন। প্রত্যাবর্তভনকালে শ্রীজগন্নাথদেব ও 
শ্রীবলরামদেব মাণিক্যনাম়ী এক গোয়ালিনীর নিকট হইতে জগন্নাথ 
দেবের হস্তস্থিত অস্থুরীয়ক বন্ধক দিয়! দধিক্রয় করেন এবং গোয়ালিনীকে 
বলেন যে পশ্চাতে যে রাজা আদিতেছেন তাহার নিকট হুইতে অঙ্গুরী 
ফেরত দিয়া দধির মূলা লইবে। উভয়ে প্রস্থান করিলে রাজ। তথায় 
আসিয়! গোয়ালিনীর নিকট সমস্ত অবগত হইলেন। তখন তিনি “নমে. 
ভক্তঃ প্রণশ্ঠতি” এই ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য সম্যকরূণে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পাঁরিয়। আত্ীতারা হইলেন এবং গৌয়ালিনীকে ধনা মানে করিতে লাগিলেন । 


২২. * দার্ব্রহ্ম। 


সেই পিন হইতে এ গোয়াজিনীর নামানুসারে উক্ত গ্রামের নাম মাণিক্য 
পষ্টনা হইয়াছে এবং এই নাম অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, মন্দির মধ্যে 
ও শ্ীশ্ীজগন্নাথ ও বলরামের যোদ্ধবেশের মুক্তি ও দধিভাবাহিনী 
গোয়ালিনীর মুস্তি অস্কিত আছে। 
তাহারপর ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ববগুণধর, প্রাক্মঞন, বীর পুরুষ, 
স্ুপণ্ডিত এবং পরমপক্ত প্রতাপরুদ্রদেব পিতৃসিংহাসনে আরোহণ কয়েন। 
ই'হার সমরে দক্ষিণ ও পূর্বোত্বর দিক সমূহ হইতে যুসলমানগণ উড়িম্া 
আক্রমণ করিয়াছিল। মহারাজ যখন দক্ষিণ দিকে মুসলমানদিগের সহিত 
,যুদ্ধে লিগ ছিলেন সেই সময় বঙ্গদেশ হইতে সুগলমান আসিয়া উড়িস্ত! 
আক্রমণ করে। বাঁজার অনুপস্থিতি হেতু সেবকগণ ভীত হইয়া জগন্নাথ 
প্রভৃতি মৃত্তিতুষটয়কে চিন্কাহুদ মধ্যস্থ' চড়েইগুহা নামধেয় পর্বত কন্দরে 
লুকাইয়া 'রাখিলেন। তাঁহারপর রাজা উপস্থিত হইয়া মুসলমান দিগকে 
পারস্থ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। অনন্তর মুর্তিগুলি. আনরন করিয়া 
 রত্রপিংহাসনোপরি স্থাপন করা হইল। 
. মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সময়ে শ্রীন্রীচৈতন্যদের 'নবদ্বীপ রর সন্যাস 
গ্রহণ করিয়! -প্রক্ষেত্রে পদ্দার্পণ করিলেন। ' চৈতন্তদেবের পিতামহ 
উপেন্ত্র মিশ্র ফযাঁজপুর নিবাসী ছিলেন। তিনি কোন কারণে উৎ্কল 
রাজের বিরাগ ভাজন হওয়াতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীহটে বাস করেন। 
। তীঁহার পুত্র জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহ হইতে আসিয়া নব্দীপে বাস করেন । 
এই স্থানে-চৈতস্ভের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে অতিশয় উদ্ধত ছিলেন। 
'- যৌবনে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্ভিলাভ করিয়৷ অবশেষে সন্ধাস গ্রহণ করিয়া 
. স্থমধুর বৈষ্ণবধর্ম্ে দীক্ষিত হইলেন। জীব উদ্ধারই চৈতন্তদেবের ব্রত। 
: জগন্নাথের মহিমাবিস্তার । করিবার. জন্তাই তিনি ক্ষেত্র উপস্থিত ৰ 
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দারুত্রক্গ। ২৩ 
সকলেই চৈতন্তের গলভৃক্ত হইলেন। সকলেই গৌর ভক্ত হইলেন এবং 
মহাপ্রভু ঘরে ঘরে পুঁজিত হইতে লাগিলেন। উড়িস্যায় এক নবযুগের 
অভুদযু হইল পুত্রীতে স্থানে স্থানে মঠ স্থাপ্তি হ₹ইল। এই আনন্দ 
আ্োত অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া হুইল, পরে এই স্থানেই চৈতন্দেবের 
তিরোভাব হইল। রায় রামানন্দ এবং প্রতাপরুদ্র শোকে অধীর হইলেন 
এবং স্বরূপ ও দামোদর প্রাণত্যাগ করিলেন। যেমন আনন্দ সেইরূপ 


নিরানন্দ হইল। | 


্রীমন্দির গল্গাবংীয় রাজগণের অধীনে ৪০২ বংসর ছিল। মহাত্মা 
প্রতাপরুদ্রের সময় হইতে গঙ্গাবংশীয় সৌভাগ্য রবি অস্তাচলগামী হইল। 


তাহার ছুই পুত্র এক এক বর্ষ রাজত্ব করিয়! কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় 


'এই রাজবংশ বিলুপ্ত হইল । 
গঙ্গাবংশ ধ্বংশের পরে “ভোইপুল” ও তৎকালীন মন্ত্রী গোবিন্দ 
বিষ্তাধর উ়িস্তার স্বাধীন রাজা হইলেন। তাহার অধীনে উ়্স্ত। আট 
হতসর ছিল। তিন পুরুষ পধ্য্ত ভোই বংশীয়দিগের অধীনে মন্দির 
ছিল। তৎপর তেঙেক্জা মুকুন্দ হরিচন্দনকে প্রজারা রাজ! করেন ! 
তিনি স্থচারুরূপে প্রজাপালন ও দেশ শাসন করিতে লাগিপেন এবং 
গঙ্গা ্নানের, সুবিধার" জন্ত ত্রিবেনীর নিকট এক প্রস্তরময় ঘাট নির্মাণ 
করিয়া দিলেন। ই'হার সময়ে বঙ্গ শাঁসনকর্ত। সুলেমান উড়িয্যা। আক্রমণ 
করিবার জন্য কালাপাহাড়কে প্রেরণ করিলেন। কাঁলাপাহাড় ১৫৬৭ 
্রীষ্টাব্দে রাজা মুকুন্দ দেবকে বিনাশ করিয়া উড়িয্যা অধিকার করে। | 
- কালাপাহাড়ের ভয়ে জগন্নাথ প্রভৃতির মুন্তিগুলি পারিকুদ দ্রগভূমিতে 
প্রোথিত করা হয়। কালাপাহাড় এই সংবাদ পাইয়! মুক্তিত্রয়কে ভূমি 


হইতে উঠাইয়া এক বৃহৎ অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। উড়িষ্যাবাসী বিশার 


২৪ দারুব্রন্ম। 


কু্ঙ্গ রাজার নিকট প্রদান করেন। তিনি নাভিস্ ব্রহ্মমণি নৃতন 
মৃদ্তিতে স্থাপন করিয়া মুষ্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

মুহুন্দদেবের মৃত্যুরূপর তহার পুত্র কতক্দন রাজত্ব করেন। এই 
বংশ শেষ হইলে. ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রজার জনার্দন বিগ্াধরের পুত্র রাম 
চর দেবকে উড়িষ্যার রাজা করেন। মোগলসম্রট আকবরের হি্ট 
পেনাপতি টোড়রমলধ এবং মানদিংহ এই রাজার সম্মান বুদ্ধি করিলেন। 
গঞ্জাম ইহার রাজত্বের অধীন করিয়া দিলেন। রাজা রামচন্দ্রদেব কুজক্ন 
, হইতে অর্দদগ্ধ জগন্নাথ দেবের নাভিমুল অ।নিয়! পুনর্বার প্রতিমুস্তি গঠন 
পুর্বক তন্মধ্যে উক্ত মুত্তির নাভি নিহিত করিয়া পুরুষোত্তমের মন্দিরে 
স্থাপন করিলেন । 

এই মন্দির ১৭৬৯ ্রষ্টাব্ব হইতে ১৮০২ গ্রীষ্টা্য পর্যস্ত মারা দের 
হস্তে ্যস্ত ছিল। এই সমর শঙ্করাচাধ্ের মতান্থ্ায়ী সেবা পরিত্যক্ত 
হইয়া বৈষ্ণব মতে সেবা আরম্ভ হয় এবং এখন পর্যন্ত সেইরূপ সেবা 
চলিতেছে । ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাঁজ গভর্ণমেন্ট মহারাষ্ট্রদদিগকে পরাজিত 
করিয়া উঠিষ্যা অধিকার করিলেন। তাহার! পুরীতে উপস্থিত হ্ইয়। . 
্রাক্মণ ও মন্দিরের সেবকদ্দিগকে আহ্বান করিয়া! ভাহাদিগকে যথেষ্ট 
সন্মান গ্রদর্শন করিয়া ছিলেন। ইংরাজদিগের মহৎগুণের দ্বারা আকৃষ্ট 
হুইয়। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ ও সেবক সকল স্বেস্ছাক্রমে তাহাদিগের হস্তে 
মন্দিরের ভার অর্পণ করিলেন। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার হিন্দু 
সিপাহীদিগের হস্তে স্তান্ত করিয়া ইতরাজেরা কট কাঁভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
কিছু দিন কালেক্টর সাহেবের হস্তে মন্দির পরিচালনের ভার স্তস্ত ছিল। 
তদনস্তর ১৮১৭ শ্রীষ্টাবে খুর্ঘারাজ মন্দিরের সুপারিন্টেণ্ডণ্ট পদে নিযুক্ধ 
হইলেন এবং ২,৩৩৩২ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে 
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বর্তমানে ও সেই খুন্দারাজের তত্বাবধানে মন্দিরের কা্ধ্য চলিতেছে । - 
বর্তমান রাজ! মুকুন্দদেবই মন্দিরের স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট । এখন ম্যানেজার 
নিযুক্ত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নুদক্ষ 
ম্যানেজার শ্রীমান্‌ গৌরগ্ঠ(ম মহান্থি' মহোদয়ের ছারা বর্তমানে মন্দিরের 
কাঁ্ধ্য অতি সুচীরুরূপে চলিতেছে । 


শ্্রীধন্দিরের বিবরণ । 





হত 





: শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির সমুদ্র হইতে প্রায় এক মাইল দুক্স 
অবস্থিত । বর্তমান মন্দিরের চারিটা দ্বার- পূর্বদিকে সিংহদ্বীর, উত্তরদিকে 
হস্তিঘবার, পশ্চিমদিকে ব্যাদ্রদ্ধার এবং দক্ষিণদিকে অশ্বদ্বার । মন্দিরের 
চতুদ্দিকস্থ গ্রাচীরকে মেঘনাদ প্রাচীর বলে। এই প্রাচীর ২৪ ফিট উচ্চ, 
উত্তর-দক্ষিণে ৬৭৬ ফিট ও পুর্ব্-পশ্চিমে ৬৮৭ ফিট দীর্ঘ। সিংহদ্বারে 
দ্ববিংশতি হস্ত উচ্চ একটা অরণন্তত্ত আছে, ইহা একটা কৃষ্বরণ রস 
কাটিয়। প্রস্তত হ্ইফ়া্ছ। এই দ্বারে গ্রবেশ করিয়া ভানধাযে পতিত 
পাবন মুষ্তি আছে। এই দ্বারটী পার হইলে বামদিকে এফটী মন্দির 
দেখিতে পাওয়। যায় তাহাতে ৬কাশীর বিশ্বেশ্বর মহাদেব আছেন । ক্রমে 
উপরের দিকে উঠিয়। আর একটা দ্বার পাওয়া যার, এই দ্বারে মিষ্টপ্রসাদ 
বিক্রয় হয়। এই দ্বারের নিকটে উত্তর ও পূর্বব কৌণে আনন্দ বাঁজার। 
আনন্দ বাজারে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয় এবং তন্নিকটে স্বানবেদী এবং 
চাহিনী মওপ আছে। এই দ্বিতীয় দ্বারের পূর্বব-_দক্ষিণ কোণে রদ্ধনশালা, 
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স্বারে গ্রবেশ করিয়া ভানধার়ে শীতলাদেবী, তাহার নিকট্টে সোণাকৃপ 
এবং তাহার দক্ষিণে বৈকুগ্ঠ ধাম আছে । বামদিকে লোকনাথ মহাদেব 
ও ঈশানেশ্বর শিবমন্দির আছে। পশ্চিমদিকে ব্যান্তরধার। এই দ্বারে 
প্রবেশ করিয়া বামদিকে হনুমান, শিবমন্দির ও ধান্ত কুটার। ভানদিকে 
সেতুবন্ধ রামেশ্বর | ইহাৰ নিকটেই একটী দ্বার আছে, সেই দ্বার দিয়া 
তুলসী ও ফুলবাগানে 'যাইতে হয়। ফুলবাগানের ভিতর এক খানি গৃহ 
আছে, তথায় ফুল সংগ্রহ এবং মালা গাথা ভয়। দক্ষিণদিকে অশ্বদ্বার। 


এখানে বিরাট একটা হস্থমানের মৃত্তি আছে। এই দ্বারে প্রবেশ করিয়া 


ডানদিকে একটা মন্দিরে উ্রীচৈতন্তদেবের ড়তুজ মুত্তি আছে। চারি 
দ্বারের মধ্যে যেকোন দ্বার দিক! সি'ড়ি বহিয়৷ উপরে উ্ঠিলে আর একটা 
দ্বার পাওয়া যায়। সেই দ্বার অতিক্রম করিলে শ্রীমন্দিরের নিকট উপস্থিত 
হওয়া যায়। নয 
শ্রীমন্দির চারি ভাগে বিভক্ত-_মুলমন্দির, জগমৌহন মন্দির, নাট 
মন্দির ও ভোগ মন্দির়। মুলমন্দিরের অপর নাম মণিকোঠ।। এই 
মন্দিরের চুড়া ১২৮ হস্ত উচ্চ। ইহা বিষুচক্র এবং ধ্বজ! দ্বারা স্থশোভিত। 
মূলমন্দিরের ভিতরে রত্ববেদী আছে। এই বেদী ১৬ ফিট দীর্ঘ, 
১৩ ফিট প্রন্য, ৪ ফিট উচ্চ এবং কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর দ্বারা নিশ্মিতি। এই 
বেদীতে লক্ষশীলগ্রাম শীলা আছেন, তাহার উপর শ্রীশ্্রীজগন্নাথদেব, 
শ্রীত্রীবলরামদেব, প্ীস্রীমন্তী শ্থুভদ্রাদেবী এবং শ্রী্ীনুদর্শন চক্র স্থাপিত। 
তীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনকালে রত্ববেদী পরিক্রমণ করিতে হয় কিন্তু এ 
নিয়ম ভক্ত রক্ষা করিতে পারেন না, কারণ ভক্ত শ্রীমুখ দর্শন করিয়া 
আত্মহারা হন, রত্ববেদীর পশ্চাত্ভাগে যাইয়া দর্শনস্থথে বঞ্চিত হইতে 
ইচ্ছা করেন না। প্রাতে একবার এবং রাত্রে একধায় মণিকোঠায় 
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প্রভুকে দর্শন করিয়া! থাকফেন। জগমোহন ও নাট মন্দিরের মধ্যে 
দুইটা করিয়া চন্দনকাষ্ঠ লোহারশিকলে বাধা আছে। নাট মন্দিরে নাচ 
গান হইয়া থাকে এবং এই স্থানে যাহার যে ভাবে ইচ্ছা! ভজন সাধন 
করিতে পারেন। .ভোগমন্দিরে জগন্নাথদেবের অন্নভোগ হইয়া থাকে । 
ভোগের সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। জগন্নাথের সেবার জন্য নর্তকী 
আছে। ইহাদিগকে দেব্দাসী বলে। ইহারা ভোগের ও অন্তান্ত 
সময়ে নৃত্য করিয়। থাকেন। 

নামন্দিরের মধ্যে এবং ভোগমনিরের সম্মুখে একটা স্তম্ভ আছে, 
তাহার নাম গরুড়ন্তন্ত। এই -্তন্তের উপর গরুড়মু্তি আছে। 
রীশ্্রীচ্তৈন্ঘদেব এই ্তস্তের উপর হাত রাখিয়া এবং নিকটে দাড়াইয়া 
প্রমুখ দর্শন করিতেন। স্তন্তের সন্মুথে একটা গর্ভ আছে, তাহা তাহার 
প্রেমাশ্রপতনে হইয়াছে বলিয়। কথিত হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন যে এতদুর হইতে মহাপ্রভু কেন জগন্নাথ দর্শন করিতেন ? 
. ইহার দুইটা কারণ আছে। প্রথম কারণ-__ভ চৈতন্য জন্যাস গ্রহণ করিয়া 
নিত্যানন্দাদির সহিত্ত ৬জগন্পথক্ষেত্রে আসিতেছেন। কমলপুর হইতে 
জগন্নাথের ৫দউলধবজা দর্শন করিয়া পাগলের গ্ভাঁয ছুটিতে লাগিলেন। 
বাহজ্ঞান শৃন্ত হইস্া হাসিতে কাদিতে আছাড় খাইতে থাইতে আঠারনালায় 
আসিয়৷ প্রক্ৃতিস্থ হইলেন। তাহারপর একাকী অচিরে জগন্নাথ 
মন্দিরে আসিয়। জগমোহনে দীড়াইয়া নীলাচলনাথকে দেখিলেন। জগন্নাথ 
দর্শন .করিতে করিতে গৌরের ভাবসিন্কু উলিয়৷ উঠিল, তিনি আত্ম 
ধম করিতে পারিলেন ন! ৷ প্রেমাবেগের সঙ্গে সঙ্গে জগনাথ বিগ্রকে 
কোলে করিবার জন্য তাহার মনে ছুর্দমনীয় ইচ্ছার উদ্রেক হইলে তিনি 
এক উল্নম্ন প্রদান করিলেন। পরিহারিগণ ছড়িস্থাতে তাহাকে মারিবার 
থা বিদিক তাত চাটয়া আসিল । কিনি মুচ্ছিত হইয়। মন্থিয় 
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প্রাঙ্গনে পড়িয়াগেলৈন। নিকটে উৎকল রাজের সভাপগ্ডিত সার্বভৌম 
তট্টাচার্ধা জগনাথ দর্শন করিতেছিলেন, তিনি ইহা দেখিয়া তাহার রক্ষার 
জন্য সমাগত হইয়া হা! হা! ! করিয়! পড়িলেন। ভট্টাচার্যকে দেখিয়া 
পরিহারিগণ প্রহার়ে ক্ষান্ত হইল। সার্ধভৌম অপরূপ মূরতি সন্গ্যাপী 
দেখিয়া, তাহার যৌবনের সৌন্দগ্য ও ভাবের প্রগাঢ়ত। দেখিয়! মনে মনে 
বিচার করিলেন ইনি ক্লোন মহাপুরুষ হইবেন ॥ তখন তিনি নানা 
উপায় দ্বারা তাহার চৈতন্য সম্পাদনে কৃতকার্য না হইতে পারিয়া স্বভবনে 
আনাইয়া এক নিভৃতক্ষে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। এদিকে যুকুনট 
মহাপ্রভুর কর্ণমূলে সুস্বরে হরি সংকীর্তন করিতে আরম করিলেন। তিন 
গ্রহরকাল পরে গৌরসিংহ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তাহারপর সমুদ্র 
নান ও গ্রপাদ ভক্ষণের পর সার্বভৌম বলিলেন, “আপনি একাকী দর্শনে 
যাইবেন না! গেংপীনাথ, তুমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ দর্শন 
করাইয়া আনিও।” শ্রীচৈতন্ত বলিলেন, “আজ হইতে প্রতিক্ঞ। 
করিতেছি জগন্নাথ দর্শনে আমি মন্দিরের অন্তান্তরে যাইব না, বাহিরে 
গরুড়ত্তস্তের পাশে দ্রাড়াইয়া দেখিব।৮.. দ্বিতীয় কারণ--ভগবানকে, 
দুর হইতে দেখিতে হয়, বোধ হয় জীবকে এই শিক্ষা দিবার জন্ত মহাপ্রভু 
গরুড়স্তস্তের নিকট হইতে শ্রীমুখ দর্শন করিতেন। এখন ও অনেক 
লোক এই স্তত্তের নিকটে দীড়াইয়া প্রথমে দর্শন করিয়া থাকেন। এই 
স্থানে প্রদীপ দান এবং পুজাদি হুইয়া থাকে। 
শ্ীমন্দিরের চতুর্দিকে অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে। পূর্বদিকে 
অশ্বীশ্বর শিব ও রামজীউ। দক্ষিণদিকে--সত্য নারায়ণ, বাধাকুষ্ত, 
ছাইল ঠাকুর, অক্ষয় বট, গণেশ, মার্ক, মহাদেব, ইন্জানী, সর্বমঙ্গলা, 
অনন্ত, বাসুদেব, মুক্তীশ্র, ক্ষেত্রপাল, মুক্কিমণ্প, নৃসিংহ, মদন মোহন, 
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বান্থদেব, নন্দগোপাল, পাদপন্প, সাক্ষীগোপাল, গণেশ, গোপীন্বাথ, মাখন- 
চোর, সত্যভামা) কম্মমাবাই, সরস্বতী, ষষ্ঠী, ভদ্রকালী, নীলমাধৰ এবং লক্ষ্মী ॥ 
উত্তরদিকে-_নারায়ণ, কুধ্য নারাক়ণ, সুধ্যদেব, ামলক্ষণ, পাতাল, 
মহাদেব, শ্রীপ্রীচৈতন্ট মহাপ্রভুর পাদপন্ন, বিঞণুপাদপন্ম এবং কীর্তন 
চড়কা । ূ . / 

প্রীমন্দিরের গঠন প্রণালী দেখিয়া অনেক মহাত্মাই বলিয়া থাকেন যে 
ইহা জীবদেহের অনুকরণে গঠিত হইর়াছে। মুল মন্দিরের বহি্গাত্রে 
অনেক অশ্লীল ছবি আছে, সে সম্বন্ধে ও অনেকে নানারূপ ব্যাথ্যা 
করিয়! থাকেন। মহাত্মারা যাহা বলিয়া থাকেন, ভাহা কখনই অস্গত 
হইতে পারে না। বাহ! হউক এই সমস্ত বিষয় লিখিবার পূর্বের জীবদেহ 
সম্বন্ধে কিছু আলোচন! করা! কর্তব্য । আমাদের দেহ তিনটা-_কারণ, 
সুক্ষ এবং স্থুল দেহ। পূর্বের বলা হইয়াছে যে প্রন্কৃতি ছুই প্রকার-মায়! 
ও অবিষ্ভা। অৰিগ্াতে প্রতিবিদ্বিত, চৈতন্য সেই অবিদ্ভার বশতাপন্ন 
হইয়। জীবশব্দে কথিত হয় এবং এই অবিগ্ভার নাম কারণ শরীর। পঞ্চ- 
জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকম্মেন্দ্ির, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধ এই সগুুৰশ অবয়বের 
সমট্টির নাম হুক্ম শরীর এবং যে শরীর পিতৃ মাতৃভূক্ত অন্নের পরিণাম 
বিশেষরূপ শুক্রশোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নরস দ্বারা প্রবদ্ধিত হয় . 
তাহাকে স্থুল দেহ'বলে। এই ত্রিবিধ দেহ আবার অন্নময়, প্রাণময়, 
মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চকোষে বিভক্ত হইয়াছে। 
শেযোক্ত আনন্দময় কোধের ভিতর আত্মারূপী ভগবান বাস করিতেছেন। 
স্থল দেহকে অন্নময় কোষ বলে। অন্নময় শরীরে বলাধান করতঃ ইন্দ্রিয় 
গণের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তিকারী পূর্ণস্বভাব পঞ্চবাধুকে প্রাণময় কোষ বলে। 
ত্মদ্ধারা অন্নময়াদদি শরীরে অহংজ্ঞান এবং গৃহধনাদিতে মদীয় বুদ্ধিবিশিষ্ট . 
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জাগ্রৎ অবস্থায় সর্বশরীরে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে যে চৈভন্থ ছায়াবিশিষ্ট 
বুদ্ধি তাহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে। পুণ্যকর্মম ফলভোগকালে চিদ্ানন্দ 
'প্রতিবিষ্ব বিশিষ্ট এবং ভোগ সমাপ্তিতে প্রকৃতিতে লীন হয় যে আস্তরীক- 
বৃত্তি তাহাকে আনন্দময় কোষবলে। গুটীপোক যেমন কোষ নির্মাণ 
করতঃ তদাচ্ছাদিত হইয়া সাতিশয় ক্রেশ প্রাপ্ত হয় আত্মা ও তদ্রপ পঞ্চ- 
কোষ দ্বারা আবৃত হইয়া স্বরূপের বিস্থৃতি হেতু সংসার গতি প্রাপ্ত হয়। 

আমাদেক্স দেহের মধ্যে সাড়ে তিন কোটা নাড়ী আছে, তাহাদের 
মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী যোগীরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সকল 
নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও স্থৃযুন্না নায়ী তিন নাড়ী প্রধানা। মুলাধার 
হইত্তে উৎপন্ন হইয়! মেরুদণ্ড বেষ্টন করিরা এই তিন নাড়ী সম্তকাভিমুখে 
গিয়াছে। বামভাগে ইড়ানাড়ী, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলানাড়ী এবং মধ্যে 
বযুক্নানাড়ী। স্থুযুন্তার মধ্যে চিত্রানাড়ী এবং তাহার মধ্যে ব্রহ্রন্ধ, 
আছে। এই তিন নাড়ী শরীরের মধ্যে ছয় স্থানে একত্রে মিলিত হইয়া 
ছয়টা চক্র উৎপন্ন করিয়াছে-_মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, 
বিশুদ্ধ এবং আক্ঞাচক্র। সাধনার 'দ্বারা এই ছয়টী চক্রভেদ করিতে 
পাঙিলে শীর্ষোপরি সহস্রদলে পৌছিয়া পরমাত্ম দর্শন হইয়া থাকে । 

জীবদেহ সঙ্কেপে বর্ণনা করা হইল, এক্ষণে ইহার সহিত শ্রীমন্দিরের 
সাদৃশ্ত আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। শ্রীমন্দিরের 
বাহিরের চতুর্দিক অর্থাৎ সিংহ প্রভৃতি দ্বার হইতে আরন্ত করিয়া শ্রমন্দির 
পর্যন্ত স্থানকে স্থুলদেহ কিছ! অন্লময় কোষের সহিত তুলনা করা যাইতে 
পারে কারণ এই স্থানে শস্ত সংগ্রহ, প্রসাদ প্রস্তত, প্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি 
যে সকল কাধ্য হইয়া থাকে তাহার দ্বারা স্থুলদেহ কিন্া অন্ময় কোষের 
বলাধান হই থাকে। শ্রীমন্দিরের সহিত হুক্কাদেহ কিন্বা প্রাণময়, 


নি 
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মূলমন্দিরের সহিত কারণনেহ কিস্বা আনন্দময় কোষের তুলনা হইতে 
পারে। শ্রমন্দির চারিভাগে বিভক্ত যথা ভোগমন্দির, নাউমন্দির, জগ- 
মোহন মন্দির এবং মূলমন্দির ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ভোগমান্দিরকে 
গ্রাণময় কোষ, নটমন্দিরকে মনোময় কোষ, জগমোহন মন্দিরকে বিজ্ঞান- 
ময় ফোষ এবং মূলমন্দিরকে আনন্দময় কোষ বলা যাইতে পারে। এক্ষণে 
ভোগমন্দিরকে প্রাণময় কোষ বলা যাইতে পারে কিনা! তাহা৷ বিচার করিয়া 
দেখা যাউক। বারুদ্বারাই শরীরস্থ যন্ত্র সকল চালিত হইতেছে, বাযুদবারাই 
অন্ন পাকাদি ক্রিয়। সম্পন্ন হইতেছে এবং বারুদ্ধারাই ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ 
চালিত হুইয়! শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্রকে সতেজ করিতেছে । ভোগ পরুশালায় 
পাক হইয়া ভোগমন্দিরে লওয়! হয়। তাহার পর উত্ত ভোগ নিবেদিত 
হইলে কতক রাজ বাড়ীতে যায়, কতক মঠে যায়, কতক আনন্দ বাজারে . 
যায় এবং কতক খরিদ্দারের! লয়, এইরূপে সমস্ত ভোগ বিলী হইয়া যায়। 
শরীরস্থ বাধু যেরূপ অন্নপাকাদি ক্রিয়! সম্পন্ন করিয়া! তাহার সারাংশ নানা 
যন্ত্রে টালিত করিতেছে, ভোগ মন্দিরেও সেইরূপ ভোগ নিবেদিত হইয়া 
নানাস্থানে পরিচালিত হইতেছে । সুতরাং প্রাণময় কোবের সহিভ 
ভোঁগমন্িরের তুলন! কর! যাইতে পারে। মনোময় কোষেতে কর্শেন্রিয়ের 
সহিত মনের ক্রিয়া! হইয়। থাকে । এদিকে নাটমন্দিরে নৃতগীত্ত, ধ্যান 
ধারণা প্রভৃতি কার্ধ্য হইয়া থাকে। বৃত্যগীত কর্শেন্রিয়ের কার্ধা এবং 
ধ্যান ধারণা মনের কাধ্য। সুতরাং নাটমন্দিরে কর্মেক্িয়ের 
সহিত মনের ক্রিয়া হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেই 
নাঁউমন্দিরের সহিত মনোময় কোষের তুলন1 কযা যাইতে পারে। বিজ্ঞান- 
ময় কোষেতে জ্ঞানেন্দ্িয়ের সহিত বুদ্ধির ক্রি! হইয়! থাকে । একমাত্র 
জ্ঞানের সাহায্যেই জীব ব্রচ্দর্শন করিয়া থাকেন ৷ এদিট জগমোহনে 
টিক চাবি জিনা ক্্দটিনর আর গোল থাকে বা. গোল ততক্ষণ 
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যতক্ষণ জগমোহনের দরজা খোলা না! থাকে । সুতরাং বিজ্ঞানমন্ 
কোষের সহিত জগযোহনের তুলনা হইতে পারে। জীবদেহস্থ আনন্দময় 
কোষে পরমাত্মারূপী ভগবান বাস করিতেছেন। এদিকে স্রীশ্রীজগন্নাথদেব 
মূলমন্দিরের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। এই স্থানে আগিতে পারিলে 
জীবের আনন্দের দীমা থাকে না, প্রাণ ভরিয়া চন্্রমুখ দর্শন করিয়! আনন্ৰ 
সাগরে ভাদিতে থাকে ৷ সুতরাং মূল মন্দিরের সহিত আনন্দময় কোষের 
তুলন। করা যাইতে পারে। 

ত্রিবিধ দেহ এবং পঞ্চকোষের সহিত শ্রীমন্দিরের তুলন। কর! হইল। 
এক্ষণে শরীরস্থ ছয়টা চক্রের সহিত শ্রীমন্দিরের. প্রধ.ন ছয়টা দ্বারের 
তুলনা করিতে হইবে। প্রধান ছয়টা দ্বার-(১) সিংহদ্বার (২) যে দ্বারে 
মিষ্টান্ন প্রসাদ বিক্রয় হয় (৩) ভোগমন্দিরের পূর্বদ্ধার (8) ভোগমন্দিরের 
পশ্চিম দ্বার (৫) নাটমন্দিরের পশ্চিম দ্বার (৬) জগমোহন মন্দিরের পশ্চিম- 
দ্বার। যড়চক্র তেদ করিয়৷ যেমন সহস্র দলে ভগবানকে দর্শন করিতে 
হয় সেইরূপ এই ছত়দ্বার অতিক্রম করিয়া শ্রীত্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন 
করিতে হুয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যাত্রীদিগকে ভোগমন্দিরের 
ভিতর দিয়! যাতায়াত করিতে দেওয়া হয় না সুতরাং পাঁচটা দ্বার অতিক্রম 
করিলেইতো জগন্নাথ দর্শন হইতে পারে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়! 
দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উক্ত ছয়টা দ্বার সমনুত্রপাত্তে 
রহিয়াছে, দ্বারগুলি খুলিয়া দিলে মণি কোঠার ভিতর প্রবেশ না করিতে 
পারিলে ও জগন্নাথ দর্শন হইয়া! থাকে এবং ভোগমন্দিরের ভিতর দিয়। 
সাধারণ লোক যাইতে না পারিলেও পাণ্ড সকল কিম্বা জগন্নাথের সেবা * 
কার্যে ধাহারা নিষুস্ত আছেন তাহাদিগের যাইতে কোন আপত্তি নাই। 
শীমন্দিরের উত্তর: ও দক্ষিণ দ্রিকে হী দ্বার আছে তাহাদিগের সহিত 


5. স্যার রর জ্রা বকের ান্ল ররর ব্রার রর ৯ পি ৪০ 
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পরই সকল দ্বারের কোন দ্বার দিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ কযিয়! জগন্নাথ 
দর্শন করিয়া থাকেন। এই সকল দ্বার উল্লেখ কব্রিবার উদ্দেশ্ঠ এই যে 
যোগপথ অবলম্বন করিয়া! ষড়চক্র ভেদ করিতে ন। পাঁরিলেই যে ভগবানের 
দর্শনলাভ হুইবে না এমন কোন কথা নাই, একমাত্র প্রগাঢ় ভক্তি ছারা 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভগবানের দর্শনলাভ হইয়া থাকে, এসম্বন্ধে 
শাস্ত্রে বু প্রমাণ আছে। সুতরাং উক্ত ছয় দ্বারের সহিত যড়চক্রের 
এবং শ্রীমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণ দ্বারের সহিত চক্ষু এবং কর্ণের তুলন। 
হইতে পাঁরে। ভগবানের রূপদর্শন এবং তাহার গুণামুকীর্তন শ্রবন 
করিয়৷ প্রগাঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা যেমন অতি অন্নকালের মধ্যে সাহার 
দর্শনলাভ হয় সেইরূপ যাত্রী সকল উত্তর ও দক্ষিণদ্বার দ্বারা জীমন্দিরে 
গ্রবেশ করিয়া অতি সত্বর ভঙ্গবানের দর্শনলাভ করিয়া থাকেন। 
সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য, শ্রীমন্দির যে জীবদেহের অনুকরণে গঠিত 
হুইয়াছে ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 

ক্রীমন্দিরের বহির্াত্রে যে অশ্লীল ছবি আছে সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক 
কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন যে এই অশ্লীল মুত্তি থাকিলে বজ 
পাত হয় না। কেহ বলেন বৌদ্ধদিগের এই মন্দিরে প্রবেশ বন্ধ করিবার 


জন্তই এই সকল অশ্লীল মৃত্তি রাখ! হইয়াছে । অপর কেহ বলেন চিত্- 
স্থিরতা পরীক্ষা করিবার জন্ত এই সকল মুদ্তি অস্কিত হইয়াছে অর্থাৎ 


এই সকল মুস্তিতে যাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট না হইবে তাহারাই দারুত্র্গ 
দর্শনে অধিকারী। স্বর্গীয় বিজয়কুষ্চ গোস্বামী মহাশয় বলিয্লাছিলেন 
যে জীব প্ররুতির নিযস্তরে যত প্রকারের কুতসিৎভাব আছে তাহাই 
দেখান হইয়াছে মাত্র। আবার নিয়স্তর অতিক্রম করিলে জীব ক্রমশঃ 
কি প্রকার সুন্দর অবস্থা প্রাপ্ত হন তাহাও দেখান হইয়াছে। মন্দিরের 


এ) এল এ এ 
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স্তর উপরে দেঁবদেরী মুর্তি অঙ্কিত কর! হইয়াছে, আবার মন্দিবের আস্বর্ান্ডে 
ভগবানের অবতারাদির মস্তি এবং সর্ক্বোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্তি 
প্রকটিত কর! হইয়াছে। মহাত্মা নীলমাঁধব ৰস্থু মহাশয় বলিয়াছেন যে 
বাহিরে জগতের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এক ভিতরে শ্রীপ্রীজগনাথমেব 
কুটস্থ চৈতন্ত শ্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। কি উদ্দেস্তে উক্ত অশ্লীল 
মুর্তিগুলি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন, তবে মহাত্মা যাহা যাহ! 
বলিয়াছেন তাহার কোনটাই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীমন্দিরকে 
আমর! জীবের লুঙ্ম শরীরের সহিত তুলনা করিয়াছি। এই সুক্ম দেহই 
প্রকৃত দেহ কারণ ইহা নির্বাণ মুক্তির পুর্ব পর্য্যন্ত স্থায়ী। সত্ব রঞ্জঃ ও 
তমঃ এই তিন গুণের তারতম্যানুসারে প্রত্যেকে এক এক প্রকার সুক্ম 
দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইজন্য প্রতোক জীবের প্ররুতি ভিন্ন। কুক 
দেহ বহু গ্রকার হইলেও তন্মধ্যস্থ চৈতন্য অর্থাৎ আত্মা বিভিন্ন নহেন। 
সকল দেহের মধ্যেই সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন । 
শ্রীমন্দিরের বহির্থাত্রস্থ গশ্লীলমুস্তি ও দেব দেবী মৃত্তিগুলি দেখিয়া বোধ 
হয় যে মহাপাপী হউক আর দেবতাই হউক সকলের মধ্যেই পূরণবরহ্ধ 
ভগবান মমতাবে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমন্দিয় মধ্যস্থ শ্ীশ্রীজগন্নাথ দেব 
যেন বলিতেছেন, “নীব! তুমি পাপী হও আর দেবতাই হগ কোন ভয় 
নাই। আমার "মন্দিরের বাহিরের মুর্তিগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিকর, 
ভাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে আমি দেবতার ন্ায় মহাঁপাপীকেও 
অন্গের ভূষণ করিয়া রাখিয়াছি। উভয়কেই সমভাবে স্বেহ করি বরং 
_ পাপী প্রতিই আঙার অনুগ্রহ অধিক কারগ পাপী আমাকে জানিতে না 
পারিয়া সংসারে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। আমি সেই জন্তাই 
সাগরকুলে শ্রীপুরুযৌভম ক্ষেত্রে দারুত্রক্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। পাগীকে 
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অন্তরে ও বাহিৰে থাকিলেও তোমরা কর্মদোষে অজ্ঞানাম্বকারে আচ্ছন্ন 
বলিয়া আমার দর্শনলাভ করিতে পার না। আমি সেইজন্ তোমাদিগরকে . 
ব্ষজ্ঞান দান করিব বলিয়াই দারুত্রক্ম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। আর 
তোমাদের তয় নাই। আমার প্রতি বিশ্বাস থাকুক. আর ন! থুকুক, 
শুচি অবস্থায় থাক আর অশুচি অবস্থায় থাক, আমার প্রসাদ ভক্ষণ 
করিয়। একবার মন্দির মধ্যে প্রবেশ কর, তাহা হইলে বহজন্ম সি 
পাঁপ ন্ট হইয়া আমার দর্শন পাইবে। আমার সচ্িদ্বানদরূপ দর্শন 
করিলে এবং মহাপ্রসাঁদ ভক্ষণ করিলে স্বীয় এবং পর দেহের মধ্যে 
আমাকেই দর্শন করিতে পারিবে এবং জীবনাস্তে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, 
আঁর তোমান্বিগকে এই ছঃখতাপ পূর্ণ সংসারে আমিতে হইবে না। 





শ্রীমন্দিরের সেবক মণ্ডলী । 


মি 


মন্দিরে ৩৬টী সেবক আছে। ইহাদিগকে ছত্রিশনিয়োগ বলিয়া থাকে । 
ইহাদদিগের প্রধান ১৫টা নিয়োগের নাম ও কাধ্য নিষ্ে প্রদত্ত হইল। 

১। পাণ্ড নিয়োগ £-- ইহার! জগন্নাথদেবের পুজা কার্ধ্য করেন। 

২। পণ্ুপাল নিয়োগ £_ ইহারা ভগবানের বেশ করিবার জন্ত 
পুষ্পাদি রক্ষা করিয়া থাকেন। গুদ্ধ ভাষাস্ক পু্পপালক অথবা পশুদেবতা 
তাহাদের রক্ষা করার জন্য পশু পালক বলে। 

৩। স্পকাঁর নিয়োগ _-ইহার! প্রভুর, পাক কার্ধ্য নির্বাহ করে। 

৪ প্রতিহারী নিয়োগ ই__ইহার। বহিত্বারের রক্গণাবেক্ষণ করিয়া 
থাঁকে। 
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৫1 খুটিয়া নিয়োগ £-_ইহার! মন্দিরান্তবর্তী কপাঁট কলের রক্ষক। 

৬। গরাবড়ু নিয়োগ-__ইহার| সমস্ত দেবতাদিগের আবস্তক মত 
জল যোঁগায়॥ 

৭। বিমানবড়ু নিয়োগ :--ইহারা প্রভুর যাত্রা সময়ে বিমান বহন 
করে। 

৮। দইত| নিয়োগ £--ইহারা দেবতার কলেবর পরিবর্তন এবং পাহপ্তি 
বিজয় গ্রভৃতি কাধ্য নির্বাহ করে। ও 

৯। বিছ্বাপতি নিয়োগ £--ইহারা দেবতার দয়িতার্দিগের সহিত 
সমস্ত কাধ্য এবং অবসর সময়ে পুজা সম্পাদন করে। 

১০। 'ভিতরছেউ নিয়োগ £__ইহারা মন্দিরের ভিতরের দ্বার সকল 
মুদ্রা চিহ্ন দিয়া বন্ধ করে এবং সয়ে সময়ে দেবতার পুজাও করে। 

১১। সেকাপ নিয়োগ--ইহারা মন্দিরের যাবতীয় পদার্থের রক্ষক । 

১২। তটাউ নিয়োগঃ--ইহার! মন্দিরের যাবতীয় কাধ্যের লেখক । 

১৩। দেউল করণ নিয়োগ £_-ইহার! মন্দিরের আয় ব্যায় লেখক । 

১৪। উড়িষ্যার রাজ নিয়োগ£__ই'হারা ক্সান রর প্রভৃতি সময়ে 
কতক সেবাকাধ্য নির্ব্বাহ করেন । 

১৫। মুদ্দিরথ নিয়োগ £--ই'হারা রাজার অনুপস্থিতি সময়ে রাঞ- 
কীয় কার্ধ্য সকল প্রতিনিধি স্বরূপে নির্বাহ করেন। 

আবহমান কাল হইতেই পুরীমন্দিরের কার্য নির্বাহের বন্দোবস্ত 
অতীব সুন্দর। প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কার্যে অনুরাগ সহকারে... উপস্থিত 
হ্ইয়া কার্য নির্ববাহ করিয়া থাকে। এরূপ সুশৃঙ্খলতার সহিত কাষ্য- 
নির্বাহ কোথায় ও দৃষ্টি গোচর হয় না। কেবল পুরুষকার দার! যদি 
কাঁধ্য পরিচালিত হইত তাহা হইলে ই ুশৃঙ্লভাব এত ত দিন স্থারী 


0... 7 ২, 


দা 
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এ স্ুশৃঙ্খলভাব এতদিন স্থায়ী আছে। ইহা ভিন্ন আর একটী কারণ 
আছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ইন্্দ্য্ন রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন 
যে পরাদ্ধকাল এখানে বাঁস করিবেন। “তাহার কার্ধ্য তিনি করিতেছেন” 
এই জন্তই এত স্থশৃঙ্খলা। দেবকঘ্ধিগের ও মনের ভাব সেইরূপ নতুব! 
এমনমুন্দর ভাবে কার্ধ্য চলিত ন!। | 





নিত্য পুজা পদ্ধতি । 





অতিপ্রত্যুষে দ্বার খুলিয়া মঙ্গল আরতি হয়। তৎপর দস্তধাবন ও 
স্নান হয়, তাহার পর শিক্ষার হয়, পরে ধূপ ঝা বাল্য ভোগ হইয়া থাঁকে। 
বাল্যভোগে ক্ষীর, নবনীত, দধি,. নারিকেল, সুড়কি, মাখন, পাপরী 
এবং হংসকলী জ্দত্ত হয় । তৎপরে খেচরান্ন, বড়া, পিষ্টক, অনুব্যঞ্জনাদি 
দ্বার রাজভোগ হয়। তাহার পর তিপুরী, নারী, আরিসা, মাধুকুরী 
মালপুয়া, উপাধিভোগ, অন, ব্যঞ্জন, সরশুয়ারী, পাখাঁল, স্রবত, বড়া পিঠা, 
ঘি তাত ইত্যাদি ছারা মধ্যাহ্ন ভোগ হয়। পরে শিঙ্গার অর্থাৎ বেশ হয়। 
» ইহার পর আরতি হইয়া বেলা চারিটা পধ্যস্ত দ্বাররুদ্ধ থাকে-_এই সময়ে 
জগনাথ নিদ্রা যান। ৪টান্ন পর নিডদ্রাভঙ্গ হইলে জিলা'পী ভোগ দেওয়া 
হয়। সদ্ধ্যার সময় আরতি হইলে পর সান্ধ্য ভোগ দেওয়া হয়। ইহাতে 
খাজা, গজা, মতিচুর, দি প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য দেওয়! হয়। সান্্যভোগের 


৩৮ দারুব্রন্ধা । 


নৈশভোগের পূর্বে পুষ্পমাল! ছারা ভূষিত হন। এই সময়ে বীনাবাদ্চ 
ও গীতগোবিন্দ পাঠ হইয়া থাকে। 

গীতগোবিন্দ পাঠ সন্বদ্ধে একটী গল্প আছে। €কান সময়ে একটা 
স্রীলোক বেগুনক্ষেত্রে বেগুন তুলিতেছিল আর গীত গোবিন্দ গাহিতে 
. ছিল। গীতগোবিন্দ ভগবানের এত প্রিয় যে সেই বেগুনক্ষেত্রে গীত 
গোবিন্দ গান শুনিতে উপস্থিত হইলেন। বেগুনওয়ালীর পশ্চাৎ 

পশ্চাৎ ধাবিত হওয়াতে তাহার উত্তরীয় বসন ছিন্ন হইয়াছিল। বসন 
_ ছিন্ন হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়! সেবক সকল সমস্ত ব্যাপার . 
অবগত হইলেন। গীতগোবিন্দ ভগৰানের অত্যন্ত প্রিয় ইহা! বুঝিতে 
পারিয়া সেই দিন হইতে মন্দিরে গীতগোবিন্দ পাঠ আস্ত হয়। অগ্াপি 
প্রতাহ গীতগোধিন্দ পাঠ হইয়া থাকে। গীতগোবিন্দ পাঠান্তে নৈশ 
ভোগ হয়। নৈশভোগে নানাবিধ ঘ্বতপক দ্রব্য, পিষ্টক এবং.গোপাল 
বরভ প্রভৃতি মিষ্ট ভুব্য দেওয়া হয়। ভোগাস্তে দেবদাসীর নৃত্য, গ্লীত ও 
বান্ধাদ্দি হয়। তাহার পর শ্রীশ্রীগন্নাথবেব্রে রাত্রিনিদ্রা হয়। মোঁট 
কথ! জগন্নাথদেব দিবারাব্রি আহার এবং মানুষের স্াঁয় ভোগবিলাসে 
রত থাকেন। তিনি আত্মারাঁম, ভোগবিলাসে স্পৃহা নাই তবে এসব 
বন্দোবস্ত কেন হইয়াছে? সেবকদ্িগের একান্তিকী ভক্তির ফল ভিন্ন 
আরু কিছুনয়। যাহাকে আস্তরিক ভালবাস! যায় তাহাকে যেমন 
ভাল বেশ ভূষা করাইতে এবং বিৰিধ উপাদেয় দ্রব্য খাওয়াইতে ইচ্ছা . 
হয় ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ধন্য জগন্নাথদেবের সেবক বৃন্দ! 
াঁহাদিগের ভক্তির বিষয় চিন্তা করিলে আত্মহারা হইতে হয়। এত 
ভালবাসা। এত ভক্তি, এতপ্রেম যদি না হইবে তাহা হইলে কি ভগবান 
রার্থকাল পুরুযোভমে বা বাস করিবেন বলিয়া! প্রতিশ্রুত হইতেন ? 
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্রীলগ্মীদেবীর মন্ত্রে হইয়া! থাকে । পুজার নিদ্ধম -তান্ত্িক ও বৈদিক 
মতের সামগ্রন্ত করিয়া বিহিত হইয়াছে। এখানে শাক্ত বৈষুবের বিবাদ 


_নাই। নীচ জাতিতে ষে হেয় জ্ঞান তাহাও এখানে নাই। 





দাক্ব্রহ্ম। 
মহাপ্রনাদ । 


রিট ০ 


অন্ন যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাকশালায় থাকে ততক্ষণ মহাপ্রসাদ বলিয়! 
গণ্য হয় না। নিবেদনের পর হইতেই ইহা মহাপ্রসাদ বলিয়া গণ্য হয়, 
তখন স্পৃষ্ট দৌঁষ থাকে না । এই মহাগ্রদাদ অতি পবিত্র, পিতৃ ও দেব 
কর্মে উৎসর্ণ করিলে পিতৃগণ এবং দেবগণ অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেন। 
ইহা ভক্ষণ করিলে অতিপাতক মহাপাতকাদি সমস্ত পাপ নষ্ট হ্য়। 
সুতরাং মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি মহাপ্রপাদ প্রাপ্তিমাতজ কোন বিচার না 
করিয়! ভক্ষণ করিবেন । ইহার প্রমাণ নিষ্নে উদ্ধৃত করিতেছি যথ! £-- 


বিষুপুরাণে-- 
আতিপাঁতক পাপানি মহা পাঁপানি যানি ং চ। 
তানি সর্বাণি নন্যন্তি জগন্নাথানভক্ষপাৎ ॥ 


অতি পাতপ, মহা! পাঁতকাদি সমস্ত পাপ জগম্রাথদেবের আরভক্ষণ 
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গরুড়পুরাণে_- 
ন কাল নিয়মে বিপ্রা ব্রতে চান্দ্রায়ণে তথা । 
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভূ্ীয়াৎ যদীচ্ছেন্মোক্ষমাত্মনঃ ॥ 
মহাগ্রসাদ ভক্ষণের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। চান্দ্রায়ণ ব্রতের 
ও কোন কাল নিয়ম নাই। োক্ষাভিলাষী ব্যক্তি মহাগ্রসাদ প্রান্তিমাত্র 
কোন বিচার না করিয়া ভক্ষণ করিবেন। 
স্বন্দপুরাণে__ 
মহাপবিত্রং হি হরেনিবেদিতং 
নিয়োজয়েদ্‌ যঃ পিতৃদেব কর্াযু। 
তৃপ্যন্তি তন্মৈ পিন্তরঃ পুরা তথা 
্রয়াস্তি লোকং মধুন্ৰন্চ্য তে ॥ 
হরিকে নিবেদিত অন্ন অতি পবিজ্ত। পিতৃকর্টে ও দেব কর্মে উৎসর্ণ 
করিলে সমস্ত পিতৃকুল ও দেবতাগথ তৃপ্তিলাভ করেন এবং তাহারা 
ভগবদ্ধামে গমন করেন । ্ 
শু্ং পর্যযধিতং বাপি নীতং বা দূর দেশতঃ। 
ছুর্জনেনাপি সংসপৃ্টং সর্বন্তৈবাঘ নাশনং ॥ 
শু, পর্মষিত কিনা একদেশ হইতে অন্য দেশে নীত হউক, অক্পৃষ্ঠ 
জাতি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলেও সেই মহাপ্রসাদে সমস্ত পাঁপ নাশ হয়। 
এই মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য, সম্বন্ধে একটী গন্ন আছে। একদা এক 
আচারবিষ্ট ব্রাহ্মণ সপরিবারে জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত ইন। তিনি যথা 
বিধি কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন কিন্তু মহাপ্রসাঁদ তক্ষণ করিলেন না । এই 
মহাপাপে তিনি অচিরাৎ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া! পড়িলেন। এরূপ 
পাপজব্যাধি তাহার হঠাৎ কেন হইল তাহ! বিচার করিয়া বুঝিতে পারিলেন 


(৯২ 
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ভাবিতে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময় স্বপ্প দেখিলেন যে মহাপ্রসাদ 
অবস্তা করিবার জন্ঠ তাহার মহাপাপ হইয়াছে এবং সেই জন্যই এই কঠিন 
রোগ হইম্াছে। তাহার পরদিন তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে মহা- 
প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। 

রীক্ষেত্র প্রেমের ক্ষেত্র, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের অতীত। ব্রাঙ্গণ ইহা 


জানিতেন না সেই জন্যই মহাপ্রপাঁদ অবজ্ঞা! করিয়া কঠিন রোগগ্রন্ত হইয়।- 
ছিলেন। এরূপ গল্প অনেক আছে।, 


দাকরুব্রঙ্গ । 
1 স্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দ্বাদশ মাসের 
উৎসবাদি। 
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শ্ীত্রীজগরাথদেবের দ্বাদশমাসে যে যে উৎসব হইয়া থাকে তাহার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠার তারিখে তাহার 
স্থৃতির জঙ্ত স্বানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়৷ খাকে। স্বানযাত্র! গ্রথম ধরিয়া উৎ- 
সব গুলির নাম এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল। | 

উৎসবাদির নাম--১। লীন যাত্রা। ২। নবযৌবন। ৩। নেতোৎসব 
বিধি। ৪। বৃথবাত্রা। ৫। হোঁরা পঞ্চমী । ৬। পুনর্যাত্র! ।-9। শত্বনযাত্রা। 
৮। দক্ষিণীয়ন। ৯। ঝুলনযাত্র! ৷ ১০। পার্্বপরিবর্তনযাত্র! ৷ ১১। জন্মাষ্টমী । 
১২। বনভোজিবেশ। ১৩। কালীয়দমন | ১৪ । প্রলম্বাস্থর বধ। ১৫1 বামগণ 


নিবসািনার দির ন্ররক, সপ্ন, 


হিলি রাজ রা ররর রাবার রর ০ পা হক 
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_ কিয়, খালিকিয়া, ডালিকিয়া,বাস্কোজুড়া ও াগঙ্জ্নবেশ। ১৯। উত্থান 
একাদশী। ২০। রামযাত্রা। ২১। পার্বণ । ২২। পুষ্যাভিষেক। 
২৩। মাল্টুলবেশ। ২৪। পদ্মবেশ | ২৫। গজোদ্ধারণবেশ। ২৬। মকর 
ংক্রান্তি। ২৭। চাঁচরিবেশ। ২৮। দৌলযাত্রা। ২৯। রামনবমী। 
৩০। দমনক ভর্ভিকা | ৩১। চন্দনযাত্র। । ৩২। রুক্সিনী হরণ। 

রখযাত্। এবং মানযাত্র! ভিন্ন অন্য কোন যাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম. ও 
স্থদ্রা গমন করেন ন1। মদন মোহন ইহাদের গুতিনিধিরূপে যাই! . 
থাকেন। এই সকল উৎসবের দিনে জগন্নাথ দর্শনে মোক্ষপ্রান্তি হয়। 
. জগন্নাথ, বলরাম ও স্ুভদ্রার যে সকলবেশ হইয়া থাকে তাহ! নিম্ে প্রদত্ত 
হইল। 


১। ন্বানযাত্রা 


উঠ মামের পুর্ণিমাতিথিতে স্নানযা্রা অনুঠিভ হয়। এই তিথিতে, 
জগন্নাথ, বলরাম এবং স্থুভত্রার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ম্ৃতরাং এই তিথিকে- 
জগন্লাথেয় জন্মভিথি .বলা যাইতে পারে। এই দিনে মুক্তিতরয়কে ন্লান 
বেদীতে স্থাপন কর! হয়। প্রাতঃকালে রোহিণী কুণ্ডের পূর্বদিনের 
অধিবাসিত জলে গ্রভকে স্নান করাইয়৷ গণেশবেশ দ্বারা ভূষিত করা হয়। 
বাহার! রথ যাত্রায় আসিবেন তীহারা অনেকেই এই সময় আসিয়া থাকেন। 
এই সময় জগন্নাথ বড়ই কৃপালু--সমস্ত লোকের সহি কোল দিয়া 
' থাকেন। এই ভন্ত স্নানের পর অত্যন্ত লোকের ভিড় হইয়া থাকে । 

শ্ীশ্রীজগন্নাথদেবের গণেশবেশ সম্বন্ধে একী জনশরীতি আছে ত্তাহা 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


ক 


কর্ণাটদেশের জনৈক ভক্ত শুনিতে পাইলেন যে ভগবান দারুত্হ্ষরূপে -.. 


টিন রর জা রর রি নানি রজত ০ এ বারা রি রিতা ররর রা এরিয়া « 


| আর, 


2৫ 


£ 


দারুত্রন্ম 8৩ 5. 


নান যাত্রার দিনে পুরীতে উপস্থিত হইলেন। পুরীতে উপস্থিত হইয়া 
তিনি জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে গেলেন। তিনি ভগবানকে গণেশ- 
রূপে ভজনা করিতেন কিন্তু ভগবানকে গণেশরূপে না দেখিতে পাইয়া 
ফিরিয়। চলিলেন। “যে যথামাংপ্রপপ্া্তে ভাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌।” ইত্যাদি 
ভগবতবাক্য মিথ্যা হয় মনে করিয়া ভগবান গণেশরূপ ধারণ করিলেন 
এবং ভক্তকে ফিরাইবার জন্য পাগ্ডাদিগকে আদেশ করিলেন। পাণ্ডার৷ 
ব্রাহ্মণকে ভগবানের আদেশ জানাইলেন। তখন ত্রাঙ্মণ ফিরিয়া আসিলেন 
এবং ভগবানের গণেশরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ব্রাহ্মণ ভগবানের 
নিকট গ্রার্থন। করিলেন যে তোমাকে চিরদিন এই দিনে এইবেশ ধারণ 
করিতে হইবে। ভগবান তাহাই স্বীকার করিলেন। সেই জন্য গা 
যাঁজার দিনে জগন্নাথের গণেশ বেশ হইয়! থাকে । ৃ 

স্নান যাত্রার পর জগন্নাথের, জর হয় এরূপ গান্তা সকল বলিয়! ধাকেন। । 


৮ 


অর হইলে অন্নভোগ হয়.,মা, তখন জগন্সাথ ওবধাদি ও পাচন সেবন. 


করেন। ভগবানের জর, ইহ! অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু 


বিশেষ বিবেচন। করিয়া দেখিলে ইহা! অপস্তব নয়। শ্রীরীজগনাথদেব 
ুরণব্ক্ম ভগবান হইলে ও দার কলেবর ধারণ করিয়াছেন এবং সেৰক্ষ 


সকল ও পার্থিব দেহধারী। মনুষ্য মাত্রেরই জর হ্ইয়৷ থাকে, সুতরাং, 


ভক্ত যে তাহার ইষ্টদেবতার জর হইয়াছে মনে করিবেন তাহাতে আর 


বিচিত্র কি! এপ্রেমের ক্ষেত্র। সমস্ত কার্ধেই প্রেমের লীলা খেলা 


রন্থকারের হৃদয়ে সে প্রেম নাই, সে কল্পনাশক্তি নাই, সে ভাষাও নাই, 
সুতরাং বুঝাইতে অক্ষম । 


৫ 


২। নব যৌবন। 


ঃ 
2..:.০025০৯০৬০ ০ এ হররিঘ । আখের 
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১৫ দিন পর অমাবস্তার দিন নবযৌবন হইগ্া থাকে। একবৎসর পরে : 
রংকরার জন্ত মুস্তি নূতন দেখায় এবং সেই জন্ত জগন্নাথদেবের নবযৌবন 
হইয়াছে বল! হয়। দীর্ঘকাল অবর্শনের পর দর্শন পাইবে বলিয়া বু- 
লোকের সমাগম হইয়। থাকে। যাহাতে যাত্রীগণের দেখিবার সুবিধা 
হয় সেজন্ত কর্তৃপক্ষ ভালরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। 


৩। নেত্রোৎ্নব বিধি। 


... এই উৎসব শুরুপক্ষের প্রতিপততিথিতে অন্ুঠিত হয়। শ্রীহ্ীজগন্নাথ 

দেব ল্লাদের পর পঞ্চদশ দিবদ পর্যন্ত মহালম্্রীর সহিত নিভৃতে থাকেন। 
তাহার পর নেত্রোৎসব হয। ১৫ দিন পরে সকলে জগরাখ দর্শন করিয়া! 
নয়নের তৃপ্তিসাধন করেন বলিয়া! ইহার নাম নেত্রোৎদব। ইহা অপেক্ষ| 
আনন নয়নের তৃপ্তি সাধন কি হইতে পায়ে? 


৪ । $ রথযাত্রা । 


.... আাচ মাসের শুরা দবিীয়াতে রথযাত্রা হয়। এই সমর নানা দেশ 
[হইতে বহ্যাত্রীর সমাগম হইফ্গা থাকে। য়তরকম উৎসব আছে তাহার 
মধ্যে রথযা। সর্বপ্রধান। এই ব্যাপার দ্বিতীয় হইতে দশমী পর্যন্ত 
* দিব স্থারী হয়। ূ 
সিংহঘারের সন্থুখ দিয়া উত্তরদিকে যে প্রশস্ত রাস্তা ইন্দদায় বাজার 
বাড়ী পর্যন্ত গিয়াছে তাহাকে বড় দাও ঝা! রথের রাস্তা বলে। রথের 
সময় এই রাস্তা এবং রাস্তায় ছুই ধারের দালানের ছাদ লোকে পরিপূর্ণ 
* হয়। ম্যাজিছ্রেট সাহেব এবং পুলিশ সহ-পুলিশ সাহেব উপস্থিত থাকেন। 
. শ্রতিবৎসর তিনখানি নৃতন রথ গ্রস্তত হয়। জগন্নাথদেবের রথ 
২৩ হাত উচ্চ, বলরামের রথ ২২ হাত উচ্চ এবং ুভদ্রা দেবীর রথ ২১ 
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হাত উচ্চ। জগন্নাথদেবের ক্নথের ১৬ চাকা, ইহাকে নন্দীঘবোষ রথ 
বলে। রলরামের রথের ১৪ চাকা, ইহাকে তালধ্বজ রথ- বলে। স্মুভ্রা 
দেবীর রথের ১২ চাকা, ইহাকে পন্মধ্বজ রথ বলে। নারিকেলের 
ছোবড়ায় নির্মিত রজ্জুদ্ারা রথ টানা হয়। 

বেলা ১২১টার সময় বরশ্রীজগন্নাথদেব রথে আসেন। প্রথমতঃ বলরাম, 
তৎপর সুভদ্রাদেবী এবং অবশেষে জগন্নাথদেব রথে আসেন। দেড়ঘণ্টা 
আন্দাজ পর রথ চলে। এই সময় বহু কীর্তন হইয়া থাকে। “রথেতু 
ৰামণং দুষ্ট পুনর্জন্ম ন বিষ্ততে” এই বিশ্বাসের জ্ত সকলে প্রাণভরিয়া 
তক্তি সহকারে রথের উপর্‌ জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে থাকেন । প্রথমে . 
বলরামের রথ, তাহার পর স্থভদ্রার রথ এবং পরিশেষে জগন্নাথদেবের রথ 
চলিতে থাকে। এইরূপে সারাদিনে রথ গ্তপ্ডচা বাড়ী আসিয়া 
উপস্থিত হয়। 

প্রথমদিন মূর্তির যজ্ঞবেদীর নিকট সার়ংকালে উপস্থিত হয়। সেই 
দিন রাজ প্রতুদিগকে “পাহঙি” কল্সাইয়া যঞ্জবেনীস্থ রক্$সিংছাপনে স্থাপন 
করা হয়। উক্তবেদীতে ৭ দিন পর্য্স্ত অবস্থান ফরেন। এই সপ্তদিন 
অন্ন পিষ্টকাদি দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। নবমদদিবসে খুক ভোরবেলা 
খেচরান্ন ভোগ দিয়া জগন্নাথ দেবকে রথারূঢ় করা হয়। 

রথ চলিতে চলিতে থামিয়! যায় এরূপ মধ্যে মধ্যে গুনিতে পাওয়া 
যায়। “ভক্তের মনৌবাসন! পুর্ণ করিবার জন্ত এরূপ থটনা হইয়া থাকে৷ 
ভক্তবৎদল হরি ভক্তের মান চিরকালই রক্ষা করিয়! থাকেন। এসম্বন্ধে 
নিয়ে একটা গন্পলিখিত হইল ইহা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন 
ষে ভক্তের উপর ভগবানের কিরূপ দয়) । 


বলরামদাস নামক কোন এক ভক্ত ইন্্িয় সংযম করিতে নাপারা়, 
অঞ্ালিির চিরে কণা 7ম শক শীলা সালা ) 7 টিক 7 বস 


৪৬ দারুত্রক্ম। 


তাহা তিনি ভূলিয়া গিয়াছেন। রথযাত্রা না দেখিতে যাওয়ার জন্ত . 
বারাঙ্গনা তাহাকে অত্যন্ত ভর্থদনা করে। তখন বলরাম দাস অপবিত্র 
শরীরে দৌড়াইয়। রথের উপর উঠিতে €গলেন কিন্তু সেবক সকল তীহার 
চরিত্র মন্দ শুনিয়া রথ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বলরাম ছুঃখেও 
অভিমানে মর্মাহত হইয়া! রথস্থান ত্যাগ করিয় চক্রতীর্ঘে গমন করিলেন । 
সে স্থানে বানুক! দ্বার তিন খানা রথ প্রস্তত করিয়! জগন্নাথের রথযাত্রা 
কদ্ধিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তের টানে ভগবান বালুক৷ নির্মিত রথে 
আবিভূ্তি হইলেন। এদিকে জগন্নাথের রথ চলা বন্ধ হইল-_সহঅ্রলোক 
এবং হস্তী প্রভৃতি দ্বারা রথ টানা হুইল, কিছুতেই রথ চলিল ন1। 
সকলে. হতাশ হইয়া পড়িল, রাজা গ্রতাপরুদ্র জগন্নাথের নিকট ধরনা 
দিলেন। ভগবান রাজাকে স্বপ্পীদেশ করিলেন থে আমার প্রিয় ভক্ত 
বলরামদা অপমানিত হইয়াছে, তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে রথ 
চলিবে। -রাজা! এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া! আনন্দ সহকারে প্রীতঃকাঁলে সেবক : 
সহিত ৰ্লরাম দীসের. নিকট উপস্থিত হইলেন। বলরাম দাস রাজার 
নিকট সমস্ত শ্রবণ করিয়া ভগবতপ্রেমে বিমুগ্ধ হইলেন এবং মনে মনে 
চিন্ত। করিতে লাগিলেন যদ্দি এত দয়াই না থাঁকিবে তবে লোকে তাহাকে 
ভক্ত বংমল কেন বলিবে। বলরামদাস আর বিলম্ব করিতে পাঁরিলেন 
' না, প্রেমে উন্মত্ত হইয়। দ্রুতপদে রথের স্থানে উপস্থিত হইয়া! জগদন্ধুকে 
দর্শন করিয়া আননাাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি 
রথ ঠেলিতে আরম্ভ করিলেন, রথ পুনরায় চলিতে লাগিল এবং অনায়াসে 
গুগ্ডচাবাড়ী পৌছিল। 

পুরীতে যেরূপ শ্রীশ্রীজগন্নাথদ্েবের রথধাত্রা হা থাকে সেইরূপ 
ভারতের অন্যন্য স্থানেও এই উৎসব হইয়া খাকে। বৌদ্ধ মন্দিরে ও ২... 


সবঞা্রতিখ কন্পা ॥ 


নিত 


রর _ দারুত্রক্ষ। | ৪৭ 
৫1 হোরা পঞ্চমী । ্‌ 
রথযাত্রার পর পঞ্চমীতিখিতে এই উৎসব হয়। দ্বিতীয়! হইতে পঞ্চমী 


পর্য্যন্ত গ্রভুর মন্দিরে আগমন না হওয়াতে লক্্মীদেবী অত্যন্ত কুদ্ধ। হইয়া 


লথিগণ সহ ্রীমন্দির হইতে গুপ্ডিচা বাড়ী গমন করেন। তথায় উপস্থিত 
হইয়! পাগডাগণকে নানারূপ ভত্পনা, প্রহার এবং ফন্ধন করেন। তিন 
চারি দিন মধ্যে প্রভুসহ শ্রীমন্দিরে ফিরিবার অঙ্গীকার করিলে লক্্দেবী. 
পাগ্ডাদিগের বন্ধন মোচনান্তর প্রত্যাগমন করেন। 


৬। পুনর্যাত্রা । 


দশমীর দিবস শ্রীত্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্ধাত্রা হয়। প্রথম দিন 
শ্রীপ্ীজগন্নাখদেব মন্দিরে প্রবেশ করেন না। দ্বিতীয় দিখস রথোঁপরি 
থাকিয়া তৃতীয় দিবস শেষ বেলায় ঘুথ হইতে অবতরণ করেন। বলরাম: 
ও স্ুভপ্রা প্রথমতঃ মন্দিরে প্রবেশ করেন। তাহার পর লক্মীর আদেশে 
কপাটবন্ধ হইয়া যায়। জগনাথের পক্ষে পাণ্ডারা৷ এবং লক্ষ্মীর পক্ষে 
দেবদাসীরা! কথোপকথন করিয়া থাকেন । জগন্নাথের পক্ষ হইতে পাণ্ডার! 
অনেক বন্ত্রীলঙ্কারের প্রলোভন দেখাইয়। থাকেন কিন্তু লক্্ীদরজ! পরিত্যাগ 
করেন না। প্রার ৩1৪ ঘণ্টা পরে ষখন জগন্নাথ অত্যন্ত অনুনয় বিনয় 
করেন তখন কপাট খুলিয়া দেওয়। হয় । কোন ভক্তের ইচ্ছান্ছুলারে যে এই | 
প্রেমের লীলা,ুহইয়া থাকে ভাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 


৭1 শয়ন যাত্রা । 
আষাঢ় মাসের শুরা! একাদণীতে সান্ধ্য ভোগের পর এই উৎসব 
হইয়। থাকে । তাহার পর জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি সৃত্তি হস্তিদস্তপালক্কে 


নী রগ 


৪৮ দারুত্রন্ষ । 
৮ দক্ষিণায়ন। 


আষাঢ় মাসের ঝাংক্রান্তির দিবসে উৎদব হইয়া থাকে। প্রথমভোগ 
অস্তে দক্ষিণায়নবিধি আরম্ভ হয় এবং মধ্যাহু ভোগের পূর্ব্বে তাহা শেষ 
_ হয়। এই দিনে জগন্নাথ, বলরাম ও স্থুভদ্রাকে দর্শন করিলে বিফুলোকে 
গ্রমম হইয়া থাকে। 


৯। ঝুলন যার! । 
শ্রাবণ মাসের শুর্লাএকাদশী তিথি হইতে পুর্ণিম! পধ্যত্ত এই উৎসব 
হইয়। থাকে। এই উৎসৰ বিশেষ জশাক জমকের সহিত হুইয়৷ থাকে। 
_শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদিকস্থ মুক্তিমণ্ুপে ঝুলন হইয়! থাকে । সাঁজ সজ্জা 
খুব ভাল হয়। মদনমোহন প্রতিনিধি স্বরূপ এই উৎসব করিয়া থাকন।' 
পুরীতে অনেক মঠে ঝুলন হয়। ইমার মঠ, টু প্রভৃতি কতিপয় 
স্থানে বেশ সুন্দর সাজান হয়। 


৭৯০]. পা্বপিরিবর্ভন যাল্রা। 
ভাদ্রধানের শুক্লাএকাদশী তিথিতে পার্্ব পরিবর্তন হইয়া থাঁকে। 
সন্াতোগের শেষে এই উৎসব হয়। শয়ন প্রতিমার নিকটে অগ্নিশর্্া 
মুদিরথ পাও উপস্থিত হইয়! প্রতিমার পার্খপরিবর্তন করিয়াদেন। এই 
ভি জগন্নাথ দর্শনে বিশেষ ফল হয়। 
১১ জন্মাষ্টমী । 


ভাদ্রম্াসের কৃষাটটনীন্ে মহাসমারোহের সহিত এই উৎসব হয়। 
নাটমন্দিরের ভিতরে এই উতৎ্মব হইয়া থাকে । বালরপী শ্রীকৃষ্ণ দোলায় 
ঝলিতে থাকেন । জন্মোধসব উপলক্ষে অনেক নত্যগীত হইয়া থাকে । 


দারবন্ধ। ৪৯ 
১২। বনভোজি বেশ! 


শ্রীকুষ্ক গোঁপবালকদিগের সহিত বনভোজন করিয়াছিলেন। 
ভগবানের এই বাল্যুলীল৷ স্মরণার্থ ভাদ্রমাসের কৃষ্াদশমীর দিবস 
শ্রীশ্ীজগন্নাথদেবের বনভোজিবেশ হইয়া থাকে । 


১৩। কালীয়দমন । 


ভাত্র মাসের কৃষ্ণাএকাদণী তিথিতে মদনমোহন মার্ক সরোবরে সর্পের 
উপর কালীয়দমনন উৎসব করিয়া থাকেন। শ্রীমন্দির মধ্যে শ্ীপ্ীজগনা'থ 
দেবের ও কালীয়দমনবেশ হইয়! থাকে । এ বেশ দেখিতে হন্দর। 


১৪। প্রলম্বাস্থর বধ। 


কষ্ণাবতারে বাল্যলীলার সময়ে বলরাম প্রলম্বাস্ুরকে বধ ক্রিয়াছিলেন । 
উক্ত ঘটন। ন্মরণার্থ জগন্নাথদেব শ্রভৃতির সুন্দর বেশ হয়। 


১৫। বামন জন্ম । - 


প্রহলাদের পৌল্রবলি অস্ুুরগুরু শুক্রাচার্যের পরামর্শে দেবভাদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়! ইন্দ্রলোক অধিকার করিল্লাছিলেন। 

ভগবান বিষণ দেবতাদিগের মর্জল সাধনের জন্য বামনরূপে কশ্ঠপ 
মুনির গৃহে অবতীর্ণ হইগাঁছিলেন। তাহারপর বলিরযজ্ঞে বাঁমনদেব 
উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি ছলনা বুঝিতে পারিয়াও 
ত্রিপাদভূমি দান করিতে পরাঘুখ হইলেন না। বামনদেব ছুইপদ ছারা 
স্বর্গ ও মর্ত অধিকার করিয়া নাভিদেশ হইতে তৃতীয়পাদ বাহির করিয়া 
স্থান চাহিলেন। তাহারপর তাহার পত্ৰী বৃন্ধাবলীর পরামর্শে এই পদ 


৫ 


৫০ দারুত্রহ্ম | 


বলির আর সৌভাগ্যের সীম! রহিল না। বৃদ্ধাবলী স্ব করিতে 
লাগিলেন । তগ্নবান স্তবে সন্তষ্ট হইয়া বলিকে পাতালে পাঠাইয়! তাহার 
দ্বারের ছারী হই! থাকিলেন এবং ভক্তবৎসল নামের পরিচয় দিলেন। 

ভগবানের উক্তকার্ধ্য স্মরণার্থ ভাদ্র মাসের শুক্লা খাদশী তিথিতে এই 
উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবে বিশেষ কোন আড়ন্বর নাই কেবল 
জন্মতিথি পুজা হইয়া থাকে! পরদিন অর্থাৎ ত্রয়োদ্রশীর দ্বিন ভগবানের 
ছত্র, কমগুলু প্রভৃতি যুক্ত বামনবেশ হইয়! থাকে । 


১৬। রাজবেশ। 


বিজয়! দশমীর দিবস জগন্নাথদেবের রাজবেশ হইয়া থাকে। জুবর্ণের 
হস্তপদাদ্দি লাগান হয়। ন্ুবর্ণের অলঙ্কার এবং স্ুন্দরবেশ ভূষায় রাজার 
তায় গ্রভৃকে সাজান হয় । এই রাজবেশ দেখিতে অতীব সুন্দর | 


১৭। রাধাদামোদর বেশ 1 


বিজয় দশমীর পরদিন হইতে কান্তিকমীসের শুক্লা নবমী পর্য্যস্ত 
শ্ীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃষ্ণবেশ হইয়া থাকে । 


১৮। ঠিয়াকিয়া, আড়কিয়া, খালিকিয়া, ডালিকিয়া, 
বাক্কোজুড়া৷ এবং নাগীজ্জুন বেশ। 


ঃ | 
কার্তিক মাসের শুক্লাদশমীর দিন হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত 


এই সকল বেশ হইয়া থাকে । স্বর্ণের কেওয়া ফুল জগন্নাথের মস্তকোপরি 
নানাভাবে দেওয়া হয় সেই জন্য বেশের নাম নানা গ্রকার হইয়াছে। 


রি বিরহী” কি শান. ররর রা জারির 


,দারুব্রক্ষ ৫৯ 


১৯। . উত্থান একাদশী |. 
কঙ্ঠিক মাসের শুরা একাদশী-তিথিতে প্রথম ভোগের পর এই 
উৎসব হ্ইয়! থাকে। পুজার পর |জগনাথদেবের শহ্যোখান হয়। এই 
দিনে ভগবানকে দর্শন করিলে বৈকুণ্ঠে গমন হইয়া থাকে। 
২০। রাসবাত্রা। 


কান্তিকমাসের পূর্ণিমাতিথিতে রাব্রিকালে রাসযাত্রা সম্পন্ন হয়। এই 
সময়ে অনেক লোকের সমাগম হয়। 


২১। পার্বণ। 


অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষ্ঠীতিথিতে বাল্যভোগের পর জগন্নাথদেবকে 
নৃতন পটটবন্ দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। ইহার নাম পার্বণ যাত্রা। 


২২। পুষ্যাভিষেক | 
পৌধমাসের পুর্ণিমা তিথিতে বাল্য ভোগের পর জগন্নাথবেবের পুজা ও 
অভিষেক হয়। মুস্তিত্রয়কে রাজবেশে সজ্জিত করা হয়। 
২৩। মাল চুল বেশ। ৰ 
পৌষমাসের 'সংক্রান্তির দিবস শ্রীনশ্রীঅগন্নাথদেবকে ফুলের টোপর 
মাথায় দিয় সজান হয়। এইরূপ সাজানকে মাল্চুলবেশ বলে। 
২৪। পদ্মবেশ। 


ীপঞ্চনীয় পূর্ববে কোন শনিবারে পদ্মপত্র ফুল প্রভৃতি ছারা মুন্তিত্রয়কে 
অতি সুন্দরভাবে সাজান হর। . অন্ত কোন বেশে ভগবান শন্পন করেন 
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২৫। গজোদ্ধারণবেশ। 


মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীগন্নাথদেবের গজো দ্ধারণবেশ হয় ॥ 
ভগবানের এই বেশ দ্বারা বেশ বুবিতে পারা যায় যে ইতর প্রাণী 
পর্য্যন্ত ও তাঁহীর দয়াতে বঞ্চিত হয় না । যে কেহ হউক না কেন প্রাণ 
ভরিয়া একবাঁর ডাকিলেই তিনি তাহাকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া 
থাকেন, তবে ডাকার মত ন! ডাকিতে পারিলে কোন ফল হয় না। এক 
সময়ে একটী গজ নদীতে স্নান করিবার জন্ত নামিয়াছে, এমন সময় একটা 
কুম্তীর তাহাকে আক্রমণ করে। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হয় কিন্ত কেহ 
কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না । অবশেষে গজ অবসন্ন হইয়া পড়িল . 
এবং পূর্বরজন্মের সুক্কৃতি ফলে অন্তিমকালে নারায়ণের শরণাপন্ন হইল। . 
_ ভত্তবখসল ভগবান আর কি থাকিতে পারেন, তৎক্ষণাৎ গজকে উদ্ধার 
করিলেন । উভয়ে শাপগ্রস্ত হইয়া পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভগবংস্পর্শে 
মুক্ত হইয়া! বৈকুষ্ঠ গমন করিল। এই বেশ দেখিতে অতিন্ন্দর। 


২৬। মকর সংক্রান্তি । 


এই উত্দব মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিনে অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তির 
পূর্বদিনে তঙুল প্রভৃতি নান! ধরব্য মন্দিরে আনিয়া রাখা হয়। নেই 
তও্ল সংক্রান্তির দিন জলে ধৌত করিয়৷ সর প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য 
সহকারে ঘ্বত পক পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়! শ্রীমন্দিরের চারিধারে ৮* বার 
প্রদক্ষিণ করান হয়, তাহার পর প্রভুর নিকট ভোগ দেওয়! হয়। 


২৭1 চাচরি বেশ। 


_ ইহাকে দৌলবেশ বলে। ফাল্গুন মাসের শুরু! দশমী হইতে চতুর্দশী 
ক ৫ দিন এই বেশ হইয়া থাকে । ] 
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* ২৮। দৌলযাত্র! | 

ফান্তন মাসের দশমী-তিথি হইতে পুর্ণিম! পর্য্যন্ত প্রতিদিন সদ্ধ্যাধূপের 
পর মদনমোহন, লক্ষমী ও সরস্বতীর সহিত মণিখচিত বিমানে আরোহণ 
করতঃ মন্দির হইতে বাহির হুইয়! নানাবিধ বাগ্োস্ভম সহকারে দোল, 
বেদীতে যাইয়া থাকেন। তৎপর ভক্তগণ যথেচ্ছুরূপে ভগবানকে আবীর 
দিয়৷ থাকেন। রাত্রিতে পুনরাপপ মণিবিমানে আরোহণ করিয়া মন্দিরে 
প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে বহুযাত্রীর সমাগম হয়। এই দিনে, 
্ীশ্রীজগন্নাথদেবের রাঁজবেশ হুইয়! থাকে । প্রভূকে কেবল খৈ, বাতাস! 

প্রভৃতি দ্বারা ভোগ দেওয়া! হয়। 


২৯। রামনবষী। 


চৈত্র শুর্লানবমীতে মদনমোহনকে রামবেশে সাজাইয়া পূজা দেওয়া 
হয়। এই দিনে শ্ত্রীক্জগন্নাথদেবের রখুনাথ বেশ হইয়া থাকে । এই 
বেশে অনেক টাক! ব্যয় হয় সেই জন্য প্রতি বৎসর হয় না। যেবারী 
কোন ভক্ত সমস্ত ব্যয় বহন করেন সেবার এই বেশ হইয়া থাকে । 


৩০। 'দমনক ভঞ্জিকা | 


চৈত্র শুক্লাত্রয়োনশীতে জগন্নাথবল্লভ বাগানে মদ্দনমোহনের পুজা 
হয়। পরদিবস প্রভুকে প্দঘমনক বা দয়না মঞ্জরী” অর্পণ করা হয়। 
শাক্ট্রোন্ত অন্তান্ত সমস্ত উৎমব এই খানে সম্পন্ন হয়। কোন উৎসব 
শ্রীমন্দিরে এবং কোনটা জগন্নাথবল্লভ মঠে অন্ুঠিত হয় । রর 


৩১। চন্দন যাত্রা । 


এই যাত্রায় ভগবানকে চন্দন লেপন কর! হয় বলিয়া ইহার নাম 
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৫৪ দারুতব্রন্ম | 


মাসের শুর্লপক্ষীর অষ্টমী তিথিতে শেষ হয়। প্রতিদিন ছুই প্রহরের 
পর মদনমোহন, লক্মী, ধরাদেবী এবং পঞ্চপাওবের সহিত বিমানারূঢ 
হইয়া নরেন্দ্র সরোবর সমীপে গমন করেন। সেবকগণ স্বর্ণছুত্র ধারণ 
এবং রৌপ্য চামর ব্যজন এবং ভক্তগণ হরিসংকীর্ভরন করিতে করিতে প্রতুর 
সঙ্গে যাইয়! থাকেন। রাস্তায় স্থানে স্থানে চাঁলাঘর নির্মিত হয়। সেই 
সেই স্থানে মদনমোহন বিশ্রাম করিয়া! থাকেন এবং ভোগ দর্শন করিতে 
করিতে সরোবরতীরে উপস্থিত হন। ছুইটা নৌকাতে একটী করিয়া 
চাপ নির্মিত হয়। ছুইথানি চাপ স্ুসজ্দিত করা হর। এক চাপে 
মদনমোহন, লক্ষ্মী ও ধরাদেবী এবং অন্ত চাপে রামকৃষ্ণ ও পঞ্চপাুৰ 
বিরাজমান হন। 


চাপদ্বয় দ্বিবাভাগে সরোবরের চতুঃপার্খে একবার পরিভ্রমণ করে। 


তাহারপর সরোবর মধ্যস্থ মন্দির মধ্যে ঠাকুর সকলকে স্থাপন করা হয়। 
তৎপরে নৃত্য, গীত, ভোগ ইত্যাদি হয়। তদনন্তর চাপে উঠিয়া তিনবার 
্ররোবরের চতুর্দিক ভ্রমণ করিয়! রাত্রি ১২১ টার সময় মন্দিরে আগেন। 
প্রত্যহ নরেন্ত্র সরোবরে বহুলোকের সমাগম হয় এবং প্রভুর ্গলক্রীড়ার 
সময় নগরবাঁসিগণ ও অবগাহন করিয়! থাক্চেন। 


৩২। রুক্সিণী হরণ। 


এই উৎসব জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরু! একাদশী তিথিতে হয়। প্লীমতী 
রুঝ্িনী, বিমলাদেবীর গৃহে পুজা! দিয়! যখন বাহিরে আসেন তখন মদন 
মোহন তাহাকে হরণ করিয়া রথে আনয়ন করেন। ছুইটী দল হইয়া 
_ থাকে--এক দল শিশুপালের, অপর দল শ্্রকৃষ্ণের । উভয় দলে যুদ্ধ হয় 
এবং শিশুপাল পরাজিত হন। তখন বলরাম আসিয়া শিশুপালকে 
ভাড়িয়াদেন। মদনমোভন- শ্রীষতীকে লইয়! গঠিয়। রাত্রে বিবাত করেন! 


ক 
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শীশ্রীজগন্নাথদেবের নব কলেবর । 


শা হি্িহ 





দ্বাদশ বর্ষ অন্তে যে বার আষাঢ় মাস মলমাস হয়, সেই বর্ষে 
ীশ্রীজগন্নাথদেবের নব কলেবর হইয়া থাকে। নিশ্বকা্, দ্বারা জগন্নাথ, 
বলরাম ও স্ুভদ্রার মুক্তি প্রস্তত হয়। তাহার পর নৃতন সুস্িরয় প্রতিটা 
করিয়া সেই মুষ্তিব ভিতর পূর্ব মুগ্তি মধ্যসথ ব্রহববস্ত স্থাপন করা হয় এবং 
পুরাতন মুষ্তি্য় বৈকুগধামে রাখ! হয়। প্রবাদ আছে যে যিনি ত্রহ্গবস্ত 
নৃতন মুস্তির ভিতর স্থাপন করেন, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি ৬৭ জন লোকের 
মৃত্যু হইয়া থাকে কিগু একথা সত্য বলিয়। বোধ হয় না। ৩৬ বৎসর 
পরে ১৯৯২ সালে নবকলেবর হইয়াছিল। নবকলেবর সমমে বছলোকের 
সমাগম হয়। 


শা 


পুরীর প্রসিদ্ধ মঠ। 


ক্ষেত্রের মঠ সমুহের সহিত শ্রীমন্দিরের' অনেকটা সম্বন্ধ, আছে, 
সেই জন্য তাহাদের বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে স্থান পাওয়া কর্তব্য । গুরীতে 
৭৫৩ মঠ আছে, সমস্ত মঠের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিতে গেলেও বহু- 
পরিশ্রম ও সময়ের আবশ্তক। সুতরাং প্রধান কয়েকটা মঠের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এস্থানে প্রদত্ত হইল। 
১। শুভনারায়ণের মঠ। 
এই মঠে শুভনারা়ণ প্রতিটি আছেন। ইহা অতি প্রাচীন স্থান। 


রিয়ার বাটার নার 2০ রি 
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২। জগন্নাথবল্লভ মঠ। 


এই মঠ নরেন সরোবরের নিকট। এই মঠের ভিতর প্রকাঁগ-বাগান 
আছে। ইহা জগন্নাথের লীলাক্ষেত্র কারণ এই স্থানে অনেক উৎসব 
হইয়া থাকে । এই মঠে শ্রীন্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাদেবী এবং রাঁধাকৃষঃ 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে মদনমোহন যাইয়া অনেক লীলা 
করিয়া পুনরায় শ্রীমন্দিরে গমন করেন। 


৩। জটিয়াবাবার মঠ। 


নরেন সরোবরের পাড়ে ৬বিজয়কষ্চ গোস্বামীর সমাধি আছে। 
এই দেশে ইহাকে জটিয়াবাবার মঠ বলে। আশ্রমটী বড় সুন্দর । চ্দন 
যাত্রার সময়ে এই মঠে ভোগ দেওয়া হয়। ৬বিজয্বকুষ্জ গোস্বামী 
১২৪৮ সালের শ্রাবণ মাসের ঝুলন পূর্ণিমার দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
১৩০৬ সালের ২২শে জ্যেষ্ঠ রবিবার দেহত্যাগ করেন। তাহার তিরো! 
. ভাবের দিনে এই স্থানে উৎসব হয়। ইনি বাল্যকাল হইতে ধর্থান্ুরাগী 
ছিলেন, প্রথমতঃ ব্রান্মধর্ম গ্রহণ করেন, তাহারপর কোন সিদ্ধ পুরুষের 
অনুগ্রহে পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। এরূপ শুনিতে পাঁওয়! যায় যে 
এই মহাত্মা ৬গরাধামে উপস্থিত হইয়া! কোন পাহাড়ের উপরিভাগস্্ একটা 
মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন। তথায় এক জন প্রাচীন সন্ন্যাসী ছিলেন । 
তাহাকে এবং শী মন্দির দর্শন মাত্র গোস্বামী মহাশয়ের পূর্ব জনমক্ঞান 
হয়। এরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে। মত্প্রলীত “অমিয়” পুস্তকে এসক্বন্ধে 
বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়ান্ছে। গোস্বামী মহাশয় ষে এক জন উচ্চ 
সাধক ছিলেন তাহ! সকলেই অবগত আছেন । 

৪। রাধাকান্ত মঠ। 
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পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তায় সিংহতারধুক্ত যে মঠ দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহাকে রাধাকান্ত মঠ বলে। এখানে শ্রীশ্রীরাধাঝান্ত বিগ্রহ আছেন, 
এইজন্ত ইহার নাম রাধাঁকান্ত মঠ। এই বিগ্রহ রাঁজা প্রতাপরুদ্রের 
স্বপ্নলব্ধ বলিয়! জনপ্রবাদ আছে । 

এই স্থানে পূর্বে রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরুদেব কাশীমিশ্রের বাড়ী ছিল। 
রীপ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে অবসিয়! কিছু দিন সার্ব্বভৌমের বাটীতে ছিলেন। 
তাহারপর রাঞজার আদেশে এই স্থানে বাস করিতেন। যে স্থানে তিনি 
থাকিতেন তাহার নাম “গন্তীরা”। . মহাপ্রভুর কন্থা, কমগডলু ও পাছুকা 
অগ্ঠাপি এখানে বর্তমান আছে। 


€। সার্বভৌম মঠ। 


শ্বেত গঙ্গার দক্ষিণ ভীরে সার্ধভৌমের বাড়ী। বাড়ীটা গ্রকাণ্ড। এই 
বাড়ীর একটা মন্দিরের মধ্যে রাধারমণ, ররাঁধাবিনোদ, রাধামোহন ও. 
সোথার গৌরাঙ্গ আছেন। মহাপ্রভু সার্বভৌমকে ষড়ভূ্ মুগ্তি প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । এই ষড়ভুজ মুর্তি একটী দেওয়ালে অস্কিত আছে । এই 
মঠকে গঙ্গামাত! মঠ ও বলে। 
৬1 নানক মঠ, 


স্ব্দ্ধারে যাইবার রাস্তার ছুইধারে সাধু সন্ত্যাসীর আশ্রম আছে। 
বামধারে নানক পন্থীর মঠ, আছে। এই মঠের একটা মন্দিরের ভিতর 
পাতালগঙ্গা আছে। নাঁনককে যবন মনে করিয়! জগন্নাথের মন্দির হইতে 
বহিষ্কত করিয়া দেওয়। হয়, সেইজন্য তিনি এইস্থানে আসিয়া জগন্নাথদেবের 
ধ্যানে মগ্র হন। ভগবান সন্ত হইয়! স্বয়ং তাহাকে স্বর্ণথালে করিয়! 
প্রমাদ দেন ও পদদ্বারা কূপ খনন করতঃ গঙ্গা দেবীকে আনয়ন করেন। 
ইহাকেই লপ্ত গঙ্গা বলে। এই মঠে গোপালজি ও গুরু নাঁনকের সেবা 
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হইন়্া থাকে। গুরু নানক পরম সাধু ছিলেন এবং হিন্দু মুসলমানকে 
সমভাবে দেখিতেন। 
৭1 কবির মঠ। 
নানক মঠের নিকটে কবির মঠ। এইস্থানে, কবিরের সমাধিস্থান 
আছে। মহাত্মা কবির পরম সাধু ছিলেন। ইহার উপদেশ পূর্ণ দৌহাবলী 
আছে। ইনি কোন ধর্মুই বিদ্বেষ করিতেন না। 
৮। হরিদাস মঠ । 
এইটী গৌঁড়ীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মঠ। এই মঠে ত্রহ্ধ হরিদাসের 


সমাধি আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব স্বহস্তে এই সমাধি দিয়াছিলেন। এই. 


স্থানে একটা মন্দির আছে তাহার মধ্যে চৈতন্তদেব, : নিত্যানন্দ এবং 
অদ্বৈতানন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। | 


৯। শঙ্কর বা! গোবর্ধন মঠ। 


মহাত্মা শঙ্করাচারধ্য ২৬৩১ যুধিষ্টিরাব্দে, বৈশাখ মাসের শুক্লাপঞ্চশী 
তিথিতে, দাক্ষিণাত্যে কেরলদেশান্তর্গত কাপটা-গ্রামে শ্রীশিব গুরু নামক 
ত্রাঙ্গণের অংশে সীতাদ্েবীর গর্ভে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত প্রানর্ভাব ছিল। যদ্দি এই মহাত্মার অভ্যুদয় না হইত 
তাহা হইলে হিন্দধন্্ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। শঙ্করাচাধ্য অনেকের 
নিকট্‌ শঙ্করের অবতার বলিয়! পুজিত হইয়! থাকেন । 

এই মহাত্মার প্রতিভা বাল্যকাল হইতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। পঞ্চম 
বর্ষে তাহার উপনয়ন হয় এবং তাহার কয়েক বংসর পরেই তিনি সন্ন্যাস 
আশ্রম গ্রহণ করেন। এই অন্নবয়সে তাহার এত পাঙ্ডত্য লাভ হয় যে 
তিনি গীতা, উপনিষদ, ব্রন্মস্ত্র গ্রভৃতি ষোল খানি গ্রন্থের ফোলটা ভাগ্য 
প্রণয়ন করেন। তিনি বদরিকাশ্রমে যোবী বা জ্যোতিমঠ, দ্বারকায় সারদা- 
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মঠ এবং মহীস্থরে শৃঙ্গবৈরিমঠ স্বাপিত করেন। পরিশেষে ২৬৫৫ 
ুিষ্িরান্দে রাজদত্ত সাহাধ্যে পুর্বীতে গোবদ্ধন, বালি বা! শঙ্করমঠ স্থাপন 
করেন। ই সময়ে বিপ্রলাভ ঝ| শরশঙ্ঘ দেব উড়িষ্যার রাজ! ছিলেন। 

শঙ্কর মঠ প্রথমে জগন্নাথ মন্দিরের অতিনিকটে ছিল, এবং এই মঠের 
স্বামিদিগের হস্তেই জগন্নাথ মন্দিরের তত্বাবধানের ভার ন্যস্ত ছিল। বহু- 
কাল পরে মারহাট্র। রাজ। রঘুজীর আধিপত্য সময়ে শঙ্কর মঠ স্থানান্তরিত 
হয়৷ স্বরদারে সমুদ্রতীরে স্থাপিত হয়। সেই মঠই বর্তমান গোবর্ধন মঠ। 
এই মঠের ভিতর প্রবেশ করিলে দ্ুইটী মন্দির পাওয়া যায় তাহার একটাতে 
রাধারুষ্ণ এবং অপরটাতে শিবদুত্তি আছেন। , নিকটস্থ অন্ত একটা গৃছে 
শ্বেত প্রস্তর নির্শিত মহাত্মা শঙ্করাচার্দের একটা মুক্তি আছে। পুরীধামে 
যতগুলি মঠ আছে তাহার মধ্যে এইটা বহুদিনের স্থাপিত এবং প্রাচীন 
কীত্তি প্রকাশক । 

শঙ্কর মঠের «গুরু পরম্পরা” নামক পুস্তকে দেখ যায় যে স্রীস্বামী শঙ্কর 
হইতে আরন্ত করিয়া বর্তমান স্বামী শ্রীমধুক্দন তীর্থ স্বামী পর্যন্ত ১৪৩ 
পুরুষ অতীত হইয়াছে । মহাত্ম শঙ্কবাচার্ধ্য শ্রীপন্সপাদাচাধ্য নামক জনৈক 
পর্ডিতকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়া এই মঠের সেবকরূপে সর্ব প্রথমে অভিষিক্ত 
করেন। এই পন্পাদাচাধ্য হইতে আরম্ত করিয়৷ জ্ঞানান্নদ স্বামী পর্যন্ত 

১৯ পুরুষ মধ্যে এই মঠের স্বামীর! “অরণ্য, উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। 
জ্ঞানানন্দ শিষ্য ন। করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করায় কিছুকাল এই মঠের 
অধ্যক্ষের স্থান শূন্য ছিল। অনন্তর তীর্থ নামক একজন স্বামী কাণীধাম 
হইতে আসির। এই মঠের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই সমর হইতে এই 
মঠের মোহন্তদের, “তীর্থ” উপাধি হইয়াছে। এই মঠের পঞ্চম পুরুষ বাম 
দেব স্বামী *পঞ্চদশী” গ্রন্থের রচরিতা, একাদশ পুরুষ শ্রীধর স্বামী গীত! 
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“সিদ্ধান্ত চন্্রিকা” রচয়িতা ছিলেন বলিয়া “গুরু পরম্পরা” গ্রন্থে, প্রকাশ । 
ইহার মধ্যে যে সময় কেহ অধ্যক্ষ ছিলেন না তাহাও দুই পুরুষের কম হইবে 
না। সুতরাং এই গোবর্ধন মঠ ছুই সহজ বৎসরের অধ্ধিক স্থাপিত 
হইয়াছে অনুমান করা যায়। চা 
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধয এই চতুর স্থাপনের পর দিগ্বিজরে বহির্গত হন। 
তিনি কুষারিকা হইতে হিমালর পর্যন্ত বৈদিক ধন্ম বিস্তার করেন এবং 
বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডন করেন। এই উপলক্ষে বৈষ্ণব চুড়ামণি গৃহসথাশ্রমী " 
কাশ্মীরবাসী মওনমিশ্রের সহিত তুমুল বিচার হয় এবং অবশেষে মণ্ডন 
মিশ্র পরাজিত হন। মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হইলে, তাহার পত়ী উভয় 
ভারতী রতিশাস্ত্রের প্রশ্নেতে শঙ্করাচার্য্যকে পরাজিত করেন। শশ্বরাচার্ধ্য 
উভয়ভারতীর প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যোগবলে তাহার দেহ রাখিয়া 
' কোন এক গৃহস্থ রাজার মৃতদেহে প্রবেশ কবেন। তাহারপর কিছুকাল - ১. 
রাজদেহে থাকিয়া রতিশাস্ত্র শিক্ষার পর উক্ত দেহ পরিত্যাগ করিয়৷ স্বীয় 
দেহে প্রবেশ করেন এবং উভয়ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়া রতিশাস্ত্ 
সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দেন। , 
শঙ্করাচার্ধ্য “জীব বক্গৈক্যং*, “তবমসি”, “সোহহং” প্রভৃতি তত্ব শিক্ষা! 
দেন । সম্ভবন্ভঃ বৌদ্ধমত থণ্ডন করিবার জন্য এরূপ শিক্ষা দিয়া থাকিবেন 
কারণ তিনিই পরিশেষে বলিয়াছিলেন,__ 
“ত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং নমামকীনস্তম্‌। র্‌ 
সমুদ্রোহি তরগ্গঃ ন সমুদ্র স্তারঙ্গঃ” ॥ | 
অর্থাৎ হেনাথ! ভেদজ্ঞান অপগত হইলে বদিও স্ষ্টিতে ও তোমাতে 
প্রভেদ থাকে ন! তথাচ আমি তোমারই রচিত তুমি কখনও আমার রচিত 
নও । সমুদ্রেরই তরঙ্গ হইয়া থাকে, তরঙ্গের সমুদ্র সম্ভবে না'। 


১৮ 
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আরন্ত করেন সেই সময়ে তাহার ষোল বৎসর পূর্ণ হয়। সেই সময় বেদব্যাস 
উপস্থিত হইয়া! তাহার আযু ষোল বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। 
তিনি ৩২ বৎসর বয়সে জীবনের সমস্ত কাধ্য শেষ করিয়া ইহধাম 
পরিত্যাগ করেন। | 


পুরীধামের পৰিভ্রভীর্থ সমুহ । 


১। সমুদ্র। 


সমুদ্র মন্দির হইতে প্রায় একমাইল দূরে দক্ষিণে অবস্থিত। লোকে 


এইস্থানে শ্রাদ্ধ এবং ফলদান করিয়া থাকে । সমুদ্রন্নান করিয়া জগন্নাথ 
দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না। সমুদ্র সাকার রন্ধের স্বরূপ । একদৃষ্টে 
সমুদ্রের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়৷ থাকিলে মনে কি এক অনির্বচনীক্ক 
ভাবের উদন্ন হয় তাহ। বর্ণনাতীত। 


২। স্বর্গ বার । 


বার সমুদ্রের ধারে। ইহা পঞ্চতীর্থের মধ্যে একটা তীর্থ। ব্রা 
স্বর্ন হইতে এইস্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন সেইজন্ কিন্বা এইস্থানে স্বান 


' করিলে স্বর্গে যাওয়া যায় এজন্ঠ স্বর্গদার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে 


্র্বারের নিকটস্থ সমুদ্রজলে তর্পণাদি করিলে, তাহা স্বাক্ষী স্বরূপ 
জগন্নাথের নিকট বলিয়। গোপাল মুষ্তিকে সাক্ষী রাখিয়া যায়। স্বর্দ্ধারের 


' নিকট হনুমান, রামজীর মন্দির, শ্রীন্রীরাধাকৃষ্ণজী, মহাদেবের মন্দির এবং 


বিছুরের বাড়ী আছে। বিছ্ুরমঠে ক্ষদের পিঠা এবং শীকভোগ দেওয়া 
হয়। এই বিদুর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের সখ! ছিলেন। শ্রীক্কষ্চ যখন 
মখুরাতে রাজা 1 হইয়াছিলেন, বিছুর তাহার তরী ইচছাুসারে কমু রী 


০). পাটি... ৮১০১, 


চি 


৬২ দার্ব্রল্ধ | 


চাউল আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই উপহারের প্রতিদানে 
বিছুরের অতুল পশবর্ধ্য হইয়াছিল। 


৩। চক্র তীর্ঘ। 


চক্রতীর্থ অতি পবিত্র তীর্ম। এইস্থান জগন্নাথের মন্দির হইতে প্রীক্ন 
তিন মাইল দুরে অবস্থিত। সমুদ্রের নিকটে একটী কুণ্ডে জল আছে 
তাহাকে চক্রতীর্থ বলে। এইস্থানে জগন্নাথ নির্মাণ জন্য এক দারু ভাসিয়া 
লাগিয়াছিল। বলরাম দাস নামক একজন ভক্ত বালুর মঠ করিয়া জগন্নাথ- 
দেবের আরাধুঞ করিয়াছিলেন. সেই জন্য এখানে বালুর মন্দির গড়াইতে 
হয়। এখানে চক্রনারায়ণ ও হনুমান আছেন । 


৪1 শ্বেতগঙ্গা | 


শ্বেতগন্গা একটা বিস্তৃত সরোবর। ইহা দেখিতে অতি স্থুন্দর এবং 
অত্যন্ত গভীর। চতুদ্দিকে পাথরের সিঁড়ি আছে এবং মধ্যস্থানে ছোট 
একটা মন্দির আছে। ইহার দক্ষিণভীরস্থ একটী ক্ষত মন্দিরে শ্বেত 


মাধব আছেন। এই সরোবরের জল স্পর্শ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত 
হওয়া যায়। 


৫€। পুরীগোস্বামীর কৃপ। 
পুরীগোস্থামী আপন মঠে বাস করিতেন। সেই মঠে একটী কুপ 
খনন কর! হইয়াছিল কিন্তু জল উঠে না । মহাপ্রতু পরস্থানে উপস্থিত হইর 


জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৃপ কেমন হইয়াছে?” পুরী গোস্বামী উত্তর 
করিলেন, “জল উঠে নাই।” মহাপ্রভু কূপ পরিভ্রমণ করিয়া গঙ্গাস্তব 


হককে 


দারুব্রক্ম | ৬৩ 
৬1 মার্কগেয় সরোবর । 


মহর্ষি মার্কগ্ডেয় এইস্থানে তপস্তার স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন । 
ভগবান শ্রীরুষ্ঙ মহধষির সুবিধার জন্য এখানে একটা সরোবর করিয়াছেন, 
তাহারই নাম মার্কণ্ডেয় সরৌবর। রার্জ| ফুগুল কেশরী ৯৮২০ খুঃ অবে 
এই স্থানে একটা মন্দির নির্মান করিয়াছেন । মন্দিরে মার্কণেয় শিব 
আছেন। এই সরোবরে পিতৃপুরুষের পিগাদান করিতে হয়। ইহাতে 
স্নান করিলে পুনর্জন্ম হয় না । | | 


৭1 নরেন্দ্র সরোবর । 


নরেন্দ্র সরোবরের অপর একটী নাম চন্দন তলা । এখানে চন্দন 
যাত্রা হয়। সরোবরটা অতি বৃহৎ এবং দেখিতে অতিন্ন্দর, চতুর্দিকে 
পাথরের পিঁড়ি আছে। মাঝখানে ছোট একটী মন্দির আছে তাহার নাঁম 
গল্জাদেবীর মন্দির | 


৮1 ইন্দ্রছ্যুন্ন সরোবর । 


এই সরোবর দীর্ঘে ৫৮৬ ফিট এবং প্রস্থে ৩৯৬ ফিট। অশ্বমেধ যজ্ঞ . 
কালে ইন্দদ্ত্ন রাজ! ব্রাহ্মণদিগকে কোটী কোটা গাভী দান করিয়াছিলেন । 
সেই সকল গাভীর খুরাঘাতে মৃত্তিকা খনন হইতে হইতে এক বৃহৎ খাত 
নিক্সিত হয়। তাহার পর গাভী সকল উৎসর্গ করিবার সময় দানজলে এই 
খাত পূর্ণ হইয়া! এক বৃহৎ সরোবরে পরিণত হয়। ইহা! অতীব পবিত্র তীর্থ। 


৯। আঠার নালা । 


আঠারনাল! একটী প্রকাণ্ড পুল। এই পুলের ভিতর দিয়া আঠারটী 
নালা আছে এইজন্ত ইহাকে আঠারনালা বলে। পুরীর নিকট দিয়া যে 


নদী গিয়াছে তাহার সহিত সমুদ্রের যৌগ ছিপ, দেই জন্ত পার হইবার 


৬৪ দারুত্রঙ্গ। 


উপায় ছিল না। এই পুল সম্বন্ধে একটী কিন্বদন্তী আছে যে ইন 
বাজ! তাহার আঠারটা পুত্র এস্থানে কাটিয়!- দিয়া পুল প্রস্তুত করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য বলির! বোধ হুয় না কারণ ইন্দরছাম্ন রাজা যখন 
জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তখন তাহার সন্তানাদি কেহ জীবিত ছিল 
না। অপর একটী জনক্রতি আছে যে উক্ত নদী পার হইতে না পারায় 
জগন্নাথ দর্শনের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। এই ঘটনায় বাজার অত্যন্ত 
মনোকষ্ট হয়। সেইজন্ত ভক্তবৎদল ভগবান ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন 
এই স্থানটা বাধাই দিলেন। ইহা সম্ভব হইতে পারে। 


১০। লোকনাথ । 


. " লোকনাথ শ্রীমন্দির হইতে ছুই মাইল দুরে অবস্থিত। এইস্থানে লোক- 
নাথ শিব বিরাজ করিতেছেন। শ্রীরাম্চ্ত্র সীতাদেবীর উদ্ধারার্থ লঙ্কা- 
ভিমুখে গমন করিবার সময় অন্ত কোন-শিবলিঙ্গ না পাওয়াতে শবরদিগের 
প্রদত্ত লাউ প্রতিষ্ঠা করিয়া! পুজা করিয়াছিলেন । লাউদ্বারা পূজা করিয়া- 
ছিলেন এজন্য লাউক কিন্বা লোকনাথ বলে। শিবরাত্রির সময় এখানে 
প্রকাণ্ড মেলা হয়। এইদিন ব্যতীত শিবলিঙ্গ সর্বদা সমুদ্র জলে মগ্ন 
থাকেন। পুরীর লোকেরা ইহাকে অত্যন্ত ভয় করে। 


১১। গুঞ্লাবাড়ী। 


ইন্ছায় রাজার স্ত্রী গুণ্ডচা রাণীর নামানুসারে গুপডিচা বাড়ী কি! 
গুঞ্জাবাড়ী নাম হইয়াছে। ইহা শ্রীমন্দির হইতে এক মাইল দুরে । এই 
স্থানে জগন্নাথ, বলরাম ও স্ুভদ্রা রথের পর ৯ দিন অবস্থান করেন। 


্‌ ১২। টোটাগোপগীনাথ। 
ইহা জগন্নাথের মন্দির হইতে দক্ষিণদিকে প্রায় দেড় মাইল দরে সমৃদ্র 


: উঁি 
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তীরে অবস্থিত। টোটা! গোপীনাথ নাম হইবার তিনটা কারণ আছে--টোটা 
* অর্থ বাগান, বাগানের মধ্যে গোপীনাথ আছেন এজন্ত টোটা গোপীনাথ। 
সমুদ্রের তটে আছেন এজন্ত “তে গোপীনাথ” অগবা টোটা গোপীনাথ । 
আর এক ব্যাখ্যা! আছে যে মহাপ্রভু গোগীনাথের শরীরে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে তাহার উর্রুদেশ ফাটিয়া য়, তাহ! হইতে নাম হইল 
টোটা গোগীনাথ। মহাপ্রভু জগন্নাথের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন 
এরূপ কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোনটা সত্য 
তাহা বলা কঠিন । 
ূ ৮. ১৩। যমেশ্বর শিব 
প্রীমন্দিরের অদ্ধ মাইল দূরে দক্ষিণদিকে সমুদ্রের নিকট ষমেশ্বর শিবের 
মন্দির আছে। ইনি ধম রাজার ছার! স্থাপিত বলিয়! ইহাকে যমেশ্বর শিব 
বলে। 


১৪। কপালমোচন শিব । 


রুদ্রদেব ব্রহ্মার পঞ্চম মুগ্ডছেদন করিয়া শঙ্ঘের দ্বিতীয়াবর্ত স্থানে 
রাখিরাছিলেন। এই . অবধি সেই ব্রহ্মকপাল, কপালমোচন শির রূপে 
অবস্থিত আছেন । ইহাকে দর্শন ও পূজ] করিলে ব্রহ্ম হত্যার পাঁপ পর্য্যন্ত 
নাশ হয়। কপালমোচন শিবের মন্দিরের নিকট গণেশের ও যড়াননের 
মন্দির আছে। এইস্থানে একটা কূপ আছে তাহার নাম মণিকর্ণিক1। 
১৫। ম্বত্যুগ্তয় লিঙ্গ । 


হরিরখাতের তীরে মহর্ষি মার্ক, ভগবানের দ্বিতীয় মৃত্তি মৃত্যুঞ্জয় লিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই সুগ্তি পুজা করিয়া মৃত্যুকে জয় করতঃ অস্তিমে - 
মোক্ষ প্রাপ্ত হন। এই লিঙ্গ দর্শন ও পুজা করিলে মানব মৃত্যুকে জয় 
করতঃ মোক্ষফল প্রাপ্ত হইর! থাকেন । 


৬৬ দারুবরন্ষ | 


১৬। অলাবুকেশ্বর । 


ইহা ললাটেন্দুকেশরী কর্তৃক স্থাপিত। ই'হার পুজা করিলে অপুত্রা 


পুজবতী হয়। 
0. ১৭। সিদ্ধবকুল। 


এইস্থানে হরিদাস বাস করিতেন। তিনি এইস্থানে সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিলেন বলিয়! ইহার নাম “সিদ্ধবকুল । পুরীর রাজ কোন কারণে 
এই বৃক্ষটা কাটিবার আদেশ করেন, কিন্তু কর্মচারিগণ এই বৃক্ষটী কাটিতে 
আপত্তি করেন। রাজ। বলিলেন, যদি &ঁ বকুল গাছের কোন মাহাত্ম্য 
থাকে তাহা হইলে কোন আশ্চর্য ঘটনা ঘটিবে নচেৎ আগামী কল্য এই 
গাছ কাটিয়৷ ফেলা হইবে। পরদিন দেখা গেল যে বৃক্ষটীর মধাস্থলে 
ভাঙ্গিয়া কতকটা মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে এবং গাছটীর সারভাগ 
সমস্ত অন্তহিত হইয়! কেবল বন্ধলটী মাত্র অবশিষ্ট আছে। বৃক্ষটার অবস্থা 
দেখিয়। রাজা আশ্চর্্যান্বিত হইলেন। বৃক্ষটী অগ্ঠাবধি সেই ভাবেই 
আছে।. ং 


উপসংহার । 
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ক্ষেত্র তুল্য পবিভ্রতীর্থ ভারতের কুত্রাপি নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হয়না কারণ জীব এইস্থানে সহজে ব্্জ্ঞান লাভ করিয়৷ থাকেন। 
ব্রন্মোপাসনার এমন হ্রন্দর স্থান আর কোথায় আছে? একবার সমুদ্রের 
দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকুন তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে 
পারিবেন যে সমুদ্র ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ সহায়ক। আহা! সুমুদ্র যেন 
প্রেমোনবত্ত হইয়া অহনিশ সেই প্রেমম্ সর্বপক্তিমান অনস্ত পুরুষের মহিমা 





ফা, 
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কীর্তন করিতেছেন। আবার আমাদের মত মহাপাপীকে শেষের দিনটা 
স্মরণ করাইয়াদিবার জন্ঠ যেন বলিতেছেন, “আমিলোকক্ষ়নকর্ত। উৎকট 
কাল।” পুনরাস্স প্রশান্তভাব ধারণ করিয়া অভয় দিতেছেন, “জীব ! 
ভয়কি? আমিই পিতা এবং আমিই মাতা । দেখ কত জীবজগ্ড আমার 
ক্রোড়ে নৃত্য করিতেছে, আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া তাহা 
দিগকে ্তন্তদানে লালন পালন করিতেছি। তোমরা সংসারের জাল! 
যন্ত্রনায় যখন অস্থির হইয়া পড়িবে, তখন আমার ক্রোড়ে আসিও, আমি . 
তোমাদের তাপিত অঙ্গ শীতল করিব । সমুদ্রের এই উভয় ভাব দেখিলে 
কি সেই বিশ্বপিতা এবং বিশ্বজননীর কথা মনে পড়েনা? সমুদ্রের প্রশাস্ত 
ভাব দেখিলে মনে কত আনন্দ হয় এবং বাত্যাবিলোড়িত তরঙ্গধুক্ত সমুক্র 
দেখিলে প্রলযনকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধহয়। এহ উভয় ভাব. 


.সর্ধদা সেই অনন্তপুরুষকে স্মরণ করাইয়া দেয়।. 


. প্রশান্ত স্থিরসমুদ্র নিগুপতব্রন্দের স্বরূপ। নিগুণ ব্রথ। যেমন ক্রুমশঃ 
সগুণ ব্রহ্গ, ব্রন্ধাণ্ড এসং জীবরূপে পরিণত হন, স্থির সমুদ্র ও সেইরূপ 
তরঙ্গযুক্ত, ফেণরাণিযুস্ত এবং কোটী কোটা বিনদবারিতে পরিণত হইয়! 


' থাকেন। তরঙ্গযুক্ত সমুদ্রকে সগুণ ব্রন্মের স্বরূপ বলা যাইতে পারে। 
সমুদ্রের তরঙ্গদকল শুত্রবর্ণ ফেণরাশি মাথার করিয়া ছুটিয়।৷ থাকেন ইহা 


সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এই শুত্রবর্ণ ফেণরাশিধুক্ত সমুদ্র ত্র্মাণ্ডের 


স্বরূপ । সযুদ্র যে অনস্ত কোটী বিন্দুবারিতে পরিণত হইয়া তীরের উপর 


নিক্ষিপ্ত হইতেছেন, তাহাই জীব স্বরূপ। সপগুণ ব্রদ্ধ হইতে সৃষ্ট স্থিতি 
প্রলয় হইয়া থাকে 1 সমুদ্রের ও এই তিন শক্তি যে আছে তাহা স্বীকার 
1 করিয়া পারা যার না। এই ভূমগুল সমুদ্র হইতেই স্ষ্ট হইয়াছে। | 


সমূদ্রই জীবজন্ত এবং বৃক্ষাদিকে বারিপ্রধান করিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা 
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থাকেন, সুতরাং সমুদ্রকে যদি আমরা ত্রদ্ধ বলিয়া করনা করি তাহাতে , 


কোন দোষ হয়না! বরং ব্রহ্ম বেকি বস্তু তাহা কিঞ্চিৎ উপলান্ধ করিতে 
 পারিয়াছি ইহাই বুঝিতে হইবে। এই জন্য ভগবান বলিয়াছেন, “সরসামস্মি 
সাগরঃ” অর্থ জলাসয় সমূহের মধ্যে আমি সাগর। তাহা হইলে সমুদ্র 
 যেব্রহ্গ জ্ঞানের সহায়ক তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্র! যে সৎ, চিৎ এবং আননস্বরূপ তাহা 
পূর্ব্বে বিশেষ করিয়৷ বল হইয়াছে । ইহা কল্পন! নয়, জগন্নাথের মস্তি দেখিলে 
স্পষ্ট অন্তভূত হয়! থাকে। ক্ুর্যরশ্মি সকলস্থানে থাকিলেও তাহার 
দাহিক!শক্তি নাই কিন্তু সূর্ধ্যকান্ত মণিদ্বারা সেই সকল রশ্মি একত্র করিতে 
পারিলে তাহার দাহিকাশক্তি উৎপন্ন হইয্বা থাকে । সেইরূপ ভগবান 
সকলম্থনে বিরাজ করিলেও ভক্তের হৃদয়রূপ কুর্য্যকান্ত মণিদ্বারা তিনি 
প্রকাশিত হইয়! থাঁকেন। ইন্তরছ্যন্ন মহারাজ! পরম ভক্ত ছিলেন, তীভার 
ভক্তিতে পুর্ণব্রক্ধ ভগবান কাষ্ঠনিম্মিত ত্রিমুর্তির অনুপরমান্তে সম্পূর্ণরূপে 
বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মুখমগ্ডলের গঠন প্রণালী তাদৃশ 
স্থনদর নয় কিন্ত চক্ষুদুইটা তীব মনোহর । চক্ষুদুইটী দর্শন করিলে কি 


এক মহান ভাবের উদয় হয় তাহ! ধাহারা ভাল করিয়। লক্ষ্য করিয়াছেন * 


তাহারাই বুঝিতে গারিয়াছেন। কিছুক্ষণ চক্ষ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে 
. িশিক্ুর্্যনেত্ম” এবং “একাংশেনস্থিতো জগৎ” এই ভগবদ্ধাক্য ছুইটী মনে 
উদয় হইয়া থাকে। জগন্নাথের মুস্তি ভগবানের বিরাটমুস্তি রলিয় 
অনেকেরই ধারণ1। সুতরাং এই ত্রিমুণ্তি ব্ষজ্ঞানের বিশেষ সহায়ক । 
মহাগ্রসাদও ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক কারণ ইহাদ্বারা সব্ব জীবে দমভাব 
আনয়ন করিতেছে । মহ্াপ্রসাদে জাতি ভেদ নাই । সকলেই ব্রহ্মভাবাপল্প 
হইয়া পরস্পরের মুখে প্রসাদ দির থাকেন। তাহা হইলে সমুদ্র, জগন্নাথ 


টি স্চ 
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এতক্ষণ আামরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহা জ্ঞানীর পক্ষে সঙ্গত 
হইতে পারে কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষেনহে। ষাহার জ্ঞানের ছার 
উন্মুক্ত হইখ্বছে তিনি প্র কল দর্শনমাত্রেই ব্রমজ্ঞান লাভ করতঃ প্রগাঢ় 
ভন্তিযোগণ্বার। অহঙ্কারের নিবৃত্ত করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু 
অনেক লোকের সে ভ্ঞানলাভ করা দুরে থাকুক, ইচ্ছা। পর্যন্তও হয়না । 
সুতরাং তীহাদিগের মুক্তি কিরূপে হইতে পারে? সাধারণ লোকের, 
তাদৃশ জ্ঞান এবং ভক্তি না থাকুক কিন্তু াহাদিগের বিশ্বাস আছে যে জগ- 
ন্নাথ পুর্ণব্র্ম ভগবান, তাহার মত দয়ার সাগর 'আর নাই, তিনিই কলির 
প্রত্যক্ষ দেবতা, তি হাকে দর্শন ও প্রণাম করিলে এবং তাহ।র এ্রসাদ ভক্ষণ 
করিলে পুনর্জন্ম হইবে না। এই বিশ্বাস যদি না থাকি তাহা হইলে 
ভারতবর্ষের সর্বত্র হইতে প্রত্যহ জগন্নাথ দর্শনের জন্য বহুলোক আসিতেন 
না । ধাহার বিশ্বীপ আছে, তীহার আবার ভাবনা কি? কথায় বলে ূ 
বিশ্বাসে মিলায় কুষ্ণ তর্কে বহুদুরে। একটা! গল্প মনে পড়িল। পাঠক- 
বর্গের অবগতির জন্য এস্কানে লিখিতে বাধ্য হইলাম । । 

গল্গানদীর নিকটবর্তী কোন একগ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । 
গৃহে পত্রী ভিন্ন তাহার আর কেহ ছিল নাঁ। তিনি শাস্ত্র চর্চা ছারা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন ষে গঙ্গাক্নান করিলে নিশ্চয় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । এই 
বিশ্বাসের জন্য ব্রাহ্মণ কোন দিন গঙ্গান্নান করিতেন ন] তিনি যোগের সময় 
ও গঙ্গান্নান করেন না এজন্ ত্রাঙ্মণী অত্যন্ত ছঃখিতা। একদিন বড় 
একটা গঙ্গাঙ্গানৈর যোগ পড়িয়াছে। ত্রাঙ্গণ যাহাতে যোগের সময় গঙ্গা: 
স্নান করেন সেলন্থ ব্রাহ্মণী বিশেষ গীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ব্রা্মণ 
বলিলেন, “দেখ ত্রাঙ্মণী ! আমার এখন বয়স তাদৃশ অধিক হয় নাই, কার্য 
ও শেষ হয় নাই, সংসারেও এমন কেহ নাই যে আমার অভাবে সে 

চ জী 
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তখন তোমার উপায় কি হইবে? ক্রাঙ্গণী হাসিতে হাগিতে বলিলেন, 
প্পপ্ডিত হইলেই কি ূর্ঘ হইতে হয়? তোমার মত, মহামূর্থ আমি দেখি 
নাই। গঙ্গাঙ্ান করিলে যদি মুক্তি হইত তাহ হইপে এতদিন লক্ষ লক্ষ 
লোক চতুতু্জ হইক়্া যাইত। এই দেখ আমি গঞ্গাস্বাম করিয়া! আসিলাম, 
আঙ্গিকি চতুভূর্জ হইয়াছি? যোগ আর অধিক সময় থাকিবেনা, তুমি 
এখনই যাইয়া একটা ডুব দিয়! আইপ |” 

্রাহ্মণ পত্তীর কথা সেদিন আর লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, আমার কালপূর্ণ হইয়াছে কাহার সাধ্য আমাকে রক্ষণ 
করে। তখন তিনি মর্থাদি যেখানে যাহ! ছিল ব্রাঙ্মণীকে দেখাইয়| দিয়া 
ভাহার নিকট বিদায় লইয়! গঙ্ান্নান করিতে গেলেন। ব্রাঙ্মণী হাসিতে 
 লাগিলেন। ত্রান্মণ গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া নিজের দেহের প্রতি তাকাইয়ঃ 
"দেখিতে লাগিলেন যে তিনি চতুভূজ হইয়াছেন কি না। যখন দেখিলেন 
ষে তিনি যে দ্বিভুজ সেই দ্বিভুজই আছেন, তখন অতিছ্ঃখিত অন্তঃকরণে' ' 
গৃহাভিমুখে ' প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। . পথিমধ্যে, নারদকে-দে'খতে 
পাইয়াঞঁদাটাঙ্গে প্রণিগাতপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলোন, পদেরর্ষি। গ্গন্নানে 
মুক্তি হইয়! থাকে, কৈ' আমার ত মুক্তি, হইল .ন1।” দেবর্ষি নারদ 
বলিলেন, “আমি এখনই গঞ্গান্নান কৰিব কারণ যোগ আর.অধিক্ষণ : 
থাকিবে না।' পশ্চাৎ ব্র্ধা আদিতেছেন, ভীহাকে ভিজ্ঞাসা করিবেন 1৮. 
ক্বান্ণণ কিছুদূর গমন করিলেই হংসারোহণে চতুঙ্ুখ ব্রদ্ধাকে আসিতে : 
দেখিলেন। গঞ্গাস্নানে কেন তীহার মুক্তি হইল না জিজ্তাস। করাতে, 
'লোকপ্রিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন,পশ্চাৎ শিব আপিতেছেন, স্তাহাকে ভিজ্ঞাসা 
করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন ।” আর কিছুদূর গমন করিলে ব্রাহ্মণের 
:/আরহিত দেবাদিদেব মহাদেবের - সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা, কলি হাশর বক্র «গঞ্জ 25০ ১০০ ২ 
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জিজ্ঞানা করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন ।” আর কিছুদূর গমন করিলে 
স্রাঙ্ষণ, শঙ্খচক্রগদাপন্পধারী এবং বনমালাস্ুশোভিত ভগবান বিষুকে 
দেখিতে পাইলেন । বিষ্কে দেখিবামাত্র রক্ষণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ 
স্তব করিতে লাগিলেন । স্তব শেষ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভগ্বন! গঙ্গান্মানে আমার মুক্তি কেন হইল না?” তখন ভগবান 
ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, “বৎস্ত ! মুক্তি কাহাকে,বলে ? তুমিযে 
আমার বৈকুঞধামে আসিয়াছ। এখানে আসাকেই মুক্তি বলে। এখন 
একবার নিজদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর” ত্রাঙ্গণ যে বৈকু্ধামে 
আসিফ চতুভূ্ি হইয়াছেন তাহা তখন বুঝিতে পারিয়া লঙ্জিতত হইলেন। 
বিশ্বাসের যে কতদুর ফল তাহা, উপরিউত্ত গল্প হইতে বুঝিতে পারাধায়। 

যোগ, যাগ এবং তপস্তায় যে ফল বু বিলম্বে পাওয়।/যায়, সেই ফল এক- 
মাত্র বিশ্বাসের দ্বারা অতি সত্বর লাভ হইয়া থাকে । যে সমুদ্র পার হইতে 
রামচন্দ্র বছ সময় প্রতীক্ষা এবং বহুকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, সেই 
সমুদ্র হনুমান একমাত্র বিশ্বাস বলে অতি স্বর পার হইয়াছিলেন ৷ নার্ষে 
বিশ্বাস ছিল বলিয়া প্রহনাদ জলে শীল। ভাদাইক্কাছিণেন এণং সমণ্ত বিপদ 
হইতে উদ্ধার পাইরাছিলেন। গ্রহ্লাবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে হরি আব্রক্ক 
স্তস্ত পধ্যন্ত পকল স্থানে বিরাজ করিতেছেন এবং সেই বিশ্বাসের আন্ত 
ভগখান স্কটিকস্তস্ত বিদারণ করিয়া নরদিংহমুদ্তিতে আবিভু ত হইয়া, শক্তের, 
মনোবাঞ্চ পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহা “অপেক্ষা বিশ্বাসের জণস্ত দৃষ্টান্ত আর . 
কি আছে? বাহার বিশ্বাস আছে যে পুর্ত্রক্ম ভগবান পুরুযোভম ক্ষেত্রে 
দারুত্রহ্ম রূপে অবভীর্ণ হইখাছেন, তাহাকে দর্শন ও গ্রাণাম করিলে এবং 
তাহার প্রসাদ ভক্ষণ করিলে আর পুনর্জন্ম হইবে না, তীহার ভাবনা কি? 
তাহার মুক্তি অনিবাধ্য। | 

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে ষাহার বিশ্বাস নাই ত্বাহার জগ- 
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নাথ দর্শনে মুক্তি হইবে কিনা? যদি শাস্ত্র সতাঁ হয় তাহা হইলে জ্ঞান, 
ভক্তি এবং খিশ্বাসবিহীন লোকেরও জগন্নাথাঁদর্শনে মুক্তি হইবে। 
কন্দপুরাণেঃ_ 
| “দক্ষিণোপ্ধিতীরস্থং ধারত্রন্ম সনাতনং । ূ 
বিনাসাংখ্যং বিনাযোগং দর্শনাৎ সুক্তিদং ঞ্বং।” 
অর্থাৎ জ্ঞান এবং যোগ হীন ব্যক্তি ও দক্ষিণ সমুদ্র তীরস্থ সনাতন দ্রারত্রহ্ম 
দর্শন করিলে নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিবেন। ও 
স্র্য্ের' স্বভাব যেমন তাপ দেওয়া, চন্দ্রের স্বভাব যেমন শীতলত! 
প্রদান কর! সেইরূপ এই দারুত্রন্মের স্বভাব মোক্ষ প্রদান করা। এক্ষণে 
জিজ্ঞান্ত যে জ্ঞানী, তক্ত এবং বিশ্বাসবিহীন শ্রদ্ধা শূন্য ব্যক্তি সকলেই জগ- 


,স্নাথ, দর্শনে কি সমান ফল পাইবেন? এই প্রশ্নের উত্তরের ভার সহৃদয় 


. পাঠক বর্ণের উপর অর্পিত হইল। তবে আমাদের বিবেচনায় কি জ্ঞানী 
কি অজ্ঞানী, কি ভক্ত কি অভভ্ত, বে কেহ জগন্নাথ দর্শন করিবেন তাহার 
আর গর্ভযন্ত্রণা পাইতে হইবে না। যিনি জ্ঞানী কিম্বা! ভক্ত তিনি দেহান্তে 


_- ভগবানকে প্রাপ্ত হইবেন এবং অজ্ঞানী কিম্বা! অভক্ত দেহান্তে কোন উচ্চ 


” লোকে গমন করিয়া ভগবৎ আরাধনাদ্বারা তীহাকে প্রাপ্ত হইবেন । 


টি 


নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবতার মধ্যে যেমন বিষ, ভক্তের মধ্যে 
যেমন মহাদেব, গ্রন্থের মধ্যে যেমন ভ্রীমদ্ভগবগ্দীতা, তীর্থের মধ্যে তেমনি 
ক্ষেত্র শ্রেষ্ট, কারণ পূর্ণবক্ম ভগবান জীব উদ্ধারের জন্য দারুত্রঙ্ষ রূপে এই 
স্থানে আবিভূ ত হইয়াছেন । সুতরাং কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী, কি ভক্ত কি 
অভক্ত, কি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাপী সকলেরই এই পবিভ্র তীর্থ দর্শন করা 
“কর্তব্য । যিনি সমস্ত স্বস্টিপদার্থে সন্্রপে বর্তমান রহিয়াছেন, বাহ! হইতে 
এই, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্তমান জগতের স্থাষ্ি, স্থিতি ও ধ্বং স হইছে মিনি 
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দারুত্রন্ধ। রি - ৭৩ 
বিনি ধরনের অন্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং হিনি 
জীবকে উদ্ধার করিবার জন্ত- দারুত্রদ্ধরূপে ্রপুরুযোত্তমক্ষেত্র আধিভূতি 


হইয়াছেন, সেই সত্যন্বরূপ শীন্রীগন্নাথদেবকে আমরা ধ্যান করি। আর. 


যিনি পরিবার, প্রজাবর্স এবং বিষয়সম্পৃত্তি পরিত্যাগ করতঃ পুরযোভমক্ষেত্র 
আগমম পূর্বক শতাশ্বমেধ যঙ্জেরদ্বারা ভগবানকে প্রসন্ন করিয়া তাহার 
নারুত্রঙ্গ মুন্তি প্রতিষ্ঠা করিষ্বাছেন এবং বাহার অনুগ্রহে মনুষ্য, পণ, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলপ্রকার জীব অনায়াসে ভবসাগর উত্তর্ণ 
: হইতেছেন, সেই পরম কারুণিক বিষুতক্ত মহারাজ ইন্জত্যুয্কে প্রণাম 
করি। বিদায়কালে পাঠকবর্গের নিকট স্মঙ্ননয়ে নিবেন করিতেছি যে . 
আপনারা এই অধমের সহিত মিলিত ৬ প্রাণ ভরিয়৷ একবার 
প্জয় জগন্নাথ” বলুন। | 


সমাপ্ত । 





